


১।  হিতবাদী-_-এই পুস্তকখানি বা্লার ধন্ম ও সামাজিক 
ইতিহাসের একটি অধ্যায়। রায় বাহাদুর শ্রীঘুক্ত শরচ্চন্্র দাস 
সি, আই, ই, এই গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালী অদ্ধ এশিয়ার 
শিক্ষাপ্ডরু, বঙ্গদেশকে অন্ধ এশিয়াবাসী স্বর্গ বিবেচনায় এখনও পুজা 
করিয়। থাকেন।” যে বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীর এখনও এপ গৌরব 
আছে, সেই বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই ইহা কি কখনও 
সম্ভবপর ? বাঙ্গালার ইতিহাস আছে, কিন্ত সেই অপ্রকাশিত ইতিহাসের 
উপাদান এখনও কীটদষ্ট তালপত্রের পুঁথির মধ্যেই রহিয়াছে । বৈদেশিক 
এরতিহাসিকগণ সেই সকল পুঁথির কোন সন্ধান পান নাই বপিয়াই মনে 
করেন যে বাঙ্গাপার এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই । 

ইদানীং থে সকল উচ্চশিক্ষিত কষ্টসহিধুঃ, জন্মভূসির মুখোজ্জল- 
কারী সন্তানের চেষ্টায় সেই সকল জীর্ণ কীটদষ্ট পুথি হইতে বাঙ্গালার 
বিগত কয়েক শতাব্দীর গর্ত ইতিহাস লোকচক্ষুর গোচরীভূত 
হইতেছে, হরিদাস বাবু তাহাদের অন্যতম | হরিদাস বাবু "গন্থীরা” 
নামক উৎসবের যে ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাই পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করিয়৷ তিনি বাঙ্গালার ইতিহাসের অজ্ঞাতপূর্ব একটা অধ্যায় 
সকলকে দেখাইয়াছেন.। | 

এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় বে, বৌন্ধমত এখনও 
বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালায় নিন্সসমাজের মধ্যে বৌদ্ু- 
মত হিনদুধম্মের আবরণে আত্মগোপন করিয়া এখনও ফল্ুন্দীর মত 
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লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হইতেছে 1'*পশ্চিম এবং দক্ষিণ বঙ্গে 
চৈত্র মাসের সংক্রান্তির সময়ে যে শিবের “গাজন» হইয়া থাকে, তাহাই 
মালদহ অঞ্চলে “গন্তীরা” নামে পরিচিত। এই গাজন বা গম্তীরায় 
ঘে সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে বৌদ্ধমতের অস্তিত্ব সরিশেষ 
গ্রকট। এককালে গণেশ, শিব, দুর্গা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার 
্তায় বুদ্ধদেবও বঙ্গদেশে পুজিত হইতেন। পুজক “শূন্ময় নিরঞ্জন” 
বলিয়া আদিবুদ্ধের ধ্যান করিতেন, এখনও গন্ভীরাতে ধর্শীপুজায় এ 
ধ্যান প্রচলিত আছে। ধর্মমঙ্গলের ধর্মই যে বুদ্ধদেবের নামান্তর, তাহ। 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রনাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রত্রততবিদ্গণ বনুপূর্ব্বে সপ্রমাণ 
করিয়াছেন। হরিদাস বাবুর এই পুস্তক সেই মতেরই সমর্থন 
করিতেছে । 

আমরা এই পুস্তক সবিশেষ বত্র সহকারে আদ্ভোপান্ত পাঠ করিয়। 
অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বাধীনভাবে 
স্বদেশের ইতিহাস-সম্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া শ্লাঘা বোধ করিয়াছি। 
প্রেমের কবিতা এবং গোয়েন্দা-কাহিনীর পাঠকগণের নিকটে এই 
গ্রন্থের আদর হইবে ন! বটে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে এই গ্রন্থ চিরস্থায়ী হইয়া 
গ্রন্থকারকে অমরত্ব প্রদান করিবে । 

২। বস্থমতী - শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় বহুদিন 
ধরিয়৷ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া 
এ্রতিহাসিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বহুদিন পরিশ্রম 
ও অনুসন্ধান করিয়া যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার 
ইতিহাসের রত্রোদ্ধার হইয়াছে। হরিদাঁস বাবুর গন্ভীরা তীহার আসাধারণ 
গবেষণার ও অনুসন্ধানের ফল। 
রি অতি প্রাচীনকালে শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব যে সমগ্র 
এশিয়াখণ্ড ও সুদুর যুরোপ পর্যন্ত প্রস্থত হইয়াছিল,-_হরিদাসবাবু 
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তাহার গ্রন্থে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তীহার পূর্বেও কোন কোন 
মহাত্বা সে কথা৷ বলিয়া গিয়াছেন। ভারতে শৈবধন্মের বিকাশ-সন্বন্ধে 
তিনি যে সকল তথ্য তীহার গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে অনেক 
নূতন কথ! আছে! তান্রিক ধন্মুই ঘে বৌদ্ধধন্মের উপর গ্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও তাহার গ্রন্থ পাঠ 
করিলে তাহা বুঝা বাঁয়। কিন্তু তিনি এই কথাটি যেন ভরসা করিয়া 
পুরামাত্রায় বলেন নাই। তান্ত্রিক ধশ্ম বে নিতান্ত আধুনিক নহে, ইহা 
তাহার গ্রন্থপাঠেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন । 

্রন্থথানি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । এরূপ অনুসন্ধানমূলক গ্রন্থের 
বদি আদর না! হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে । গ্রন্থের 
ভাঁষা, ছাপ! ও কাগজ অতি স্থন্দর। সংগৃহীত তথ্যগুলি ঘেন বদ্ুরাজীর 
তায় গ্রন্থপুষ্ঠে জল-জল করিতেছে । তীহার স্ায় একনিষ্ অনুসন্ধিৎ্থ 
বদি আমাদের দেশে অধিক জন্মিত, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাদ 
আজও পর্যাস্ত তিমিরাবগুঠিত থাকিত না। আশা করি, সমস্ত বঙ্গে 
পালিত মহাশয়ের এই গ্রস্থের যথেষ্ট প্রচার হইবে । 

৩। নায়ক- গম্ভীর জিনিষটা কি? যদি খাঁটি বাঙ্গালী 
হইতে, যদি বাঙ্গালার সকল প্রদেশের উৎসব-আনন্দের খবর রাখিতে, 
তাহা হইলে গম্ভীরার ব্যাপারট| বুঝিতে__বুঝিতে “ভাদোর নাচ” কি। 
বুঝিতে-_-এমন দিন বাঞ্গালায় ছিল, যখন বাঙ্গালার নর-নারী প্রকান্তযে 
নৃত্যগীত-উত্সবে যোগ দিতেন। এই চৈত্র মাস পড়িয়াছে, মাধবের 
মধুরতা গগনে পবনে পরিস্কুট, গন্ভীরার দিন আসিয়াছে। বখন 
বাঞ্গালায় স্থখ ছিল, উল্লাস ছিল, তখন এই গম্ভীরার মতন আনন্দ-উত্নবে 
বাঙ্গালা দেশ মধুমাধবে প্রমন্ত ইইত। এই গন্তীরা কি, ও কেমন, 
তাহার পরিচয় যদি জানিতে চাও, তাহা হইলে শ্রীমান্‌ হরিদাস পালিতের 
এই বহিথানি পড়িয়া দেখ। বাঙ্গালার গ্রাম্য ও সামাজিক উৎসব-আনন্দ 


[৪ 7 


লা 


প্রভৃতির পরিচয় না জানিলে বাঞ্গালীকে চিনিবে না। তোমরা মিপ্টন- 
টেনিসন পড়, তোমরা ইংরেজজাতির ইতিহাঁ কগস্থ কর, তোমরা 
সাহেব সাজ, তোমরা ত দেশের ও দশের কোন খবর রাখ 
না, তোমরা ত স্বজাতি ও স্বসমাের কোন পরিচয় জান না। 
কখনও মালদহে বাইয়া গম্ভীরা উৎসব দেখিয়াছ কি? কখনও শিবের 
গাজন দেখিয়াছ কি? কখনও শীতগার পুজা, মনসার বঝাঁপান ও. 
কীছুনী দেখিয়াছ__শুনিয়াছ কি? থিয়েটার-_সার্কীস দেখিয়াছ, বড়দিন 
ছোটদিন করিয়াছ, পরস্থ ঘণ্টাকর্ণ পুজা কর নাই, পৌষপার্বণে মাত 
নাই, খাঁটি বাঙ্গালী নাজিবার ঘোগাড় কর নাই। তাই বলিতেছ্ি 
বদি ভধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতে চাও, তবে হরিদাসের এই পুস্তকখানি 
পাঠ করিও! লেখা ভাল, ছাপা ও বীধাই ভাল। পুস্তকে দেশের পুরাতন 
খবরও অনেক আছে । আমরা হরিদাসের কেতাব পড়িয়া সুখ বোঁধ 
করিয়াছি--শ্লাঘান্িত হইয়াছি__বাঙ্গালী বলিয়া মনে একটু আমোদের 
উদ্নয় ভইয়াছে। ইংরেজীশিক্ষিত বাঁবুসমাজকে বাঙ্গালীর ভাবে মুগ্ধ 
করিতে হইলে, খাটি বাঙ্গালী করিরা গড়িয়া তুলিতে হইলে, এই ভাবের 
পুস্তক সকলের পঠন পাঠন বাড়াইয়া দিতে হইবে। হরিদাসের 
“আগ্চের গন্তীরা” মাথায় করিয়া ঘরে ঘরে ঘুরি! বেড়াইতে হইবে, 
বাবু-বিবিদের জোর করিয়৷ পড়াইতে হইবে, বাঙ্গালীর ভাবে ভাবুক 
করিতে হইবে । তাই আজ গম্তভীরার সম্তার মাথায় করিয়! বাঙ্গালার 
সারন্বত অগ্গনে ভিখারীর বেশে দীড়াইলাম । 

একটা কথা এইখানে বলিব। বখন বাঙ্গলার বৌদ্বধন্শোর 
প্রাবলা ছিন, তখন তিব্বতের অনেক বৌদ্ধ পুরোহিত বাঙ্গালায় আসিয়া 
গুরুগিরি করিত ! ছুম্‌ পা, হাড়ি পা শ্রস্ৃতি গুরুদের নাম যে, 'ুরাতন 
বাঙ্গাপার তুক্টোতে পাই, মে সকল নামই ভিব্বতীয় লাম! বা! পুরোহিত- 
-দিগের। বৌদ্ধ- কালচক্রঘানীদিগের মধ্যে “হড়” উৎসব ছিল, সেই 


এন ও 
উতৎ্নবের পুরোহিতকে হাড়ি বলিত। গোবিন্দ দেবের গুরু হাড়ি পা 
তিববতীয় ধর্মযাজক ছিলেন। গুরু দুম্ব বা দুম্‌ পাঁ তিব্বতের মানুষ 
ছিলেন। এ কথাটা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসার্চশান্ত্রী মহাশয় ইতিহাসের 
সাহায্যে নিদ্ধীরণ করিয়াছেন। যদি কখনও বাঙ্গালার জাতি সকলের 
ইতিহাস ঠিকমত বাহির হয়, তাহা হইলে হাঁড়ি, ভোম, চণ্ডাল, পোঁদ 
শব্দাদির প্রকৃত তাত্পধ্য জানা যাইবে ; ইহারা যে কেন জল-চল হয় নাই 
তাহাও' বুঝা ঘাইবে । বাঙ্গাণী জাতির নিয়স্তরগুলিতে পরতে পরতে 
এখনও বৌদ্ধ ভাব ও আচার-পদ্ধতি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে; বাঙ্গালার 
খাটি দেশাচার ও দেশজ উতৎদব-পর্ধ প্রভৃতিতে বৌদ্ধ মহাানীদিগের 
গ্রভাব এখনও প্রবল রহিয়াছে; বৌদ্ধের পদচিহ্ন এখনও বাঞ্গালাঁয় 
পরিস্ফুট। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ, গোরক্ষনাথের নাথসম্পরদায়, জৈনযোগী 
ও বতী সকল, শ্রীমৎ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সমঞ্জমীরুত বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব 
বীতি-পদ্ধতি এখনও বাঙ্গালায় সজীব ভাবে রহিয়াছে । হরিদাপের 
এই “আস্ভের গন্ভীরা” পাঠ করিলে তাহা জান! যায়, নগেন্রনাথের 
“আধুনিক বৌদ্বধম্ম” পড়িলে তাহা বুঝা যায়। এইটুকু না বুঝিলে 
বাঙ্গালীর সমাজ-তন্ব ভাল করিয় বুঝা যাইবে না, বাঙ্গালী জাতিকে 
চিনিতে পারা যাইবে না, ধাহারা বাঙ্গালার পতিত জাঁতি সকলের উদ্ধারে 
ব্রতী, তাহারা সে কার্যে সাফল্যলাভ করিতে কিছুতেই পারিবেন না। 
বাবুরা' বিলাতভা হিসাবে দেশোদ্বার করিতে বিব্রত; কিন্তু বিলাতী 
সমাজ-বিষ্তান অপেক্ষা যে বাঙ্গালার সমাজ অধিকতর উন্নত এবং উদার 
ভার্বেছঈী উপর বিশ্তস্ত, তাহা তাহারা জানেন না । ইহাই আমাদের দুঃখ 
ও ক্ষোভের বিষয়। হরিদাসের “আগ্ের গম্ভীর” পুস্তকথানি পাঠ 
করিলে বাবুদের নীরেট বৌকামী অনেকটা কমিয়া যাইবে-_দিবাচক্ষ 
লাভ করিয়৷ বাঞ্গালীকে নবীন নয়নে দেখিতে পারিবে । এই বিশ্বাস 
আছে বলিয়াই, এত জোর করিয়া কথাটা বলিলাম । . - 
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৪1 প্রবাসী/তে স্থপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বিজয- 
চন্দ্র মজুমদার বি, এল্‌, মহাশয় লিখিয়াছেন__ 


প্রাচীন তত্বের অনুসন্ধান এবং সেই অনুধন্ধানের ফলের এ্তিহাসিক 
বিচার বড় কঠিন কার্য । একদিকে ঘেমন কোন সমাজের তত্ব লইতে 
হইলে সে সমাজের প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে চলে না, এবং যাহাদের 
কথা বলা যায়, তাহাদিগের প্রতি ভালবাসা না থাকিলে চলে না, 
তেমনি আবার অন্তদ্দিকে মনকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ করিতে হয়, 
কোন প্রকার স্বদেশ-্রেমের দ্বারা চালিত না হইয়! সত্যকে বথথাবথ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, এবং কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত সকল ঘটন! 
সংগ্রহ করিতে হয়। যত গুণ থাকিলে এ কার্যে ব্রতী হইতে পারা 
যায, শ্রীযুক্ত হরিদাম পালিত মহাশয় সে সকল গুণেই ভূষিত। এই গ্রন্থ 
হইতেই গ্রন্থকর্তী সম্বন্ধে এই অভিমতটি ব্যক্ত করিবার সুবিধা 
পাইয়াছি। তিনি যে প্রকার প্রাণের টানে, কোন প্রকার ফল-কামনা 
না করিয়া, মালদহের প্রাটীনইতিহাস-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছেন, 
এবং গম্ভীরার ইতিহাস রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বাড়াইয়াছেন, 
তাহ! উপক্রমণিকা হইতেই জানিতে পারা যাঁয়। 


আছর গম্ভীর! বা চড়ক-পুজার ইতিহাস যে সাহিত্যে কেন আদৃত 
হইবে, এ কথ! হয় ত এদেশের পাঠককে বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। 
্রস্থকার তীহার গ্রন্থের নামের নীচেই লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ধন্ম ও 
সামাজিক ইতিহাসের ইহা একটি অধ্যায়। এ দেশে বত জ্ীফার 
ধর্মমত প্রচলিত আছে, যত প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান গ্রচলিত আছে, 
সেগুলির উৎপত্তির ইতিহাস, সামাজিক প্রসারের ইতিহাস প্রভৃতি না 
জানিতে পারিলে যে আমাদের ইতিহাসই রচিত হইতে পারে না, 
তাহা বুঝিয়৷ উঠিতে পারি নাই বলিয়াই আমাদের অনেক পরিশ্রম পণ্ড 


তন 

হইতেছে। গন্তীরার পূজা, ধর্মের গাজন, প্রচলিত চড়কপুজা যে 
সমাজের নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অধিক প্রবল, তাহা হয়ত অনেকেই 
লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু যে জাতির বা জাতিসকলের মধ্যে প্রথমতঃ 
এই পুজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং বদ্ধিত হইয়াছিল, এই পূজার তত্ব 
হইতেই তাহাদের কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ওড়িশা 
এবং মধ্যপ্রদেশের বনে-জঙ্গলে এবং মাক্দরীজ-অঞ্চলের অনেক স্থানে 
এই পুজার যে সকল রূপান্তর দেখিতেছি, তাহা যে বাঙ্গালার পুজার 
সহিত একত্রে বাধা, এ কথা পূর্বে মনে করিতে পারি নাই। 
হরিদাস বাবুর গ্রন্থে এই পুজী:প্রসঙ্গে এমন অনেক শব্দ পাইলাম, বাহা 
হুবন্থ মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে পুজার পদ্ধতি ও মন্ত্রে প্রচলিত রহিয়াছে । 
বাঙ্গালাভাষায় সেগুলির অর্থ হয় না। কিন্তু সে দেশের ভাষায় 
কতকটা অর্থ করিতে পারা যায়। এই জন্যই সহ্মা “গাজন” শব্দের 
স্থত ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। এ গ্রন্থে প্রদত্ত “গামার 
কাটা” প্রভৃতি অনেক অনুষ্ঠানের'বিবরণ হইতে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের 
পুজাবিধির নুতন অর্থ পাইতেছি। বরেন্দ্র-ভূমির নিয়স্রেণীর লোকেরা 
“বাঙ্গাল” বলিয়া অভিহিত হয় জানিয়! বঙ্গের ইতিহাসের একটি সমস্তা 
পুরণের পক্ষে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছি। সে সকল কথা স্বতন্্ভাবে 
না লিখিলে চলিবে না। কাজেই আমি নিজে এই “আগ্চের গন্ভীরা”র 
নিকট অত্যন্ত খণী রহিলাম । 

অতি প্রাচীন কালে বেদ-গ্রন্থাদি হইতে তে আরন্ত করিয়া ওড়িশায় 
প্রচলিত পুজাপদ্ধতির গ্রন্থ পর্যন্ত এমন কোন গ্রন্থ নাই, বাহা পালিত 
মহাশয় গন্ভীরার উৎপত্তির অনুসন্ধানে একবার বিচার করিয়া লয়েন 
নাই। এইরূপ অনুসন্ধান সকল দেশেই প্রশংসনীয় । ধাহার৷ বাঙ্গালার 
ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেছেন, আশা কৰি, তাহারা সকলেই এই গ্রন্থ 
পাঠ করিবেন। 
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৫1  ভারতী--“রাটাদি দেশের শিবের গাজনোত্মব মালদহে 
'আছ্ের গন্ভীরা” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । পান্তীর।” শবের অর্থ দেবগৃহ | 
পূর্বকালে চণ্ডীমণ্ডপের স্ায় গৃহবিশেষকে “মালদহ-অঞ্চলে” গন্ভীরি বা 
গভ্ভীরা বলিত। *%* &* গন্তীরা বলিলে তারাধনা বা ধর্মসংক্রান্ত 
কোন গৃহকেই বুঝায়। গুহিলৌক আপন বাসভবনস্থ গন্তীবাগৃহে 
বুদ্ধপদ বা ধন্মুপাদ্ুকা রক্ষা করিত। ক্রমে আগ্ভাদেবী (চঙ্ডিকাদেবী) 
তথায় পুজা! পাইলেন। চগ্ডিকারূপে পুজা পাইবার সময় আগ্াদেবীর ঘট 
গম্ভীরায় থাকিত। ক্রমে চপ্তিকা শিবপত্রী হইলে হরসীবীরূপো 
গন্তীরা-মণ্ডপে স্থান পাইলেন ! এই গন্তীরাতেই ধন্মোৎসব হইত। 
সেই গন্তীরাতেই শৈব প্রভাব কালে হরগোদীর পুজ1 ও উৎসব হইতে 
আরম্ত হয়।” গন্তীরা-উৎসবের অপুর্ব ভাবে মুগ্ধ হইয়। গ্রন্থকার 
পরার বিণ বত্মর ধরিয়া মালদহের নদী-জঙ্গল, দীঘিতুর্গে পরিভ্রমণ করিয়া 
নিরক্ষর পল্লীমাজের কাহিনী শুনিরা গন্ভীরার ইতিহাস ও বিবরণ 
গ্রহ করিয়াছেন । গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমর! তীহার অনুসদ্ধিৎসা, 
অধাবসায় ও শ্রগশীলতার যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা অনন্ঠসাধারণ । 
বাঙ্গালা-সাহিত্য তীহার নিকট চিরণী থাকিবে । বিষয়গুলির সন্নিবেশও 
সুশৃঙ্ঘখল। ইতিহাসের জীর্ণ ধুলিকে লেখক এমন উপভোগ্য করিয়া 
তুলিয়াছেন থে, নাটক-নভেলও এতটা চিত্ত আকর্ষণ করিতে গারে না। 
্রস্তের ছাপা কাগজ বাধাই সকলই চমৎকার হইয়াছে । 


৬1 “মানসাগতে প্রথিতনামা সাহিত্যসেবী, 
ভারতবর্ধ-সম্পা্ক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় 
লিখিয়াছেন-- 


এই গ্রন্থে আমাদের সমাজ ও ধন্মের অনেক বিবরণ সংগৃহীত 
হইয়াছে; ইহাতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অনেক উপকরণ 


চিত 


রহিয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত শরচ্ন্্র 
দাস সি, আই, ই, মহাশয় একটা অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন “সমাজে প্রেমের সেই অসীম শক্তি প্রকটিত করিবার 
জন্ত অশিক্ষিত ও অদ্ধশিক্ষিত সমাজের চিত্র, তাহাদের পারিবারিক 
কাহিনী ও সামাজিক কাধ্যকলাপের প্রতি কবি, গার়ক, লেখক, 
নাটাকার, এতিহাপিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাহিতাসেবীর দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করা কর্তবা। তাহা হইলে দরিদ্রের হৃদয়ে আশার উদ্রেক হইবে, 
মকমুখে ভাষা আসিবে, কাঙ্গালের ঘরে প্রাণমঞ্চার হইবে, পল্লীসমাজে 
গৌরববোধ জন্মিবে,_-সমগ্র জাতীয় জীবনে উন্নতির আকাজ্জ। জাগরিত 
হইবে,দোর মধো শীগ্রই ভাবুকতার বিপুল আন্দোলন উপস্তিত 

এখন, এই গন্তীরা কি, ভাখারই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান 
করিতেছি । অন্তান্ত দেশের শিবের গাজনোত্সব মালদহে “আগের 
গম্ভীরা” নামে পরিচিত । পূর্ববকালে মালদহ অঞ্চলে চণ্তীমণ্ডপের স্টার 
গৃহবিশেষকে গন্ভীরি বা গন্ভীরা বলিত। গুহিলোক সেই সমরে নিজ 
বাসভবনস্থ গন্তীবাগুহে বুদ্দপাুকা বা ধন্মপাঁছুকা রক্ষা করিত। ক্রসে 
আগ্াদেবী তথায় পুজা পাইলেন। চণ্ডিকারূপে পুজা পাইবার সময় 
আগ্ভাদেবীর ঘট গন্তারায় থাকিত। ক্রমে চণ্তিকা শিবপত্বী হইলে 
হুরগৌরীরূপে” গন্ভীরা-মণ্ডপে স্থান পাইলেন । এই গন্তীরাতেই শৈব- 
প্রভাবকালে হরগৌরীর পুজা ও উৎসব হইতে আবন্ত হয়। গন্ভীরা 
উৎ্নবের ইহাই ইতিহাস; হরিদাদবাবু বৈদিক যুগ হইতে আর্ত 
করিয়া পর পর সমস্ত যুগের ইতিহাস সঙ্কনন করিয়া এই গম্ভীরার 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন একাগ্রতা না থাকিলে কি কেহ এত 
পরিশ্রম স্বীকার করে ? 

স্থানভেদে এই গন্তীরোৎসব ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে, 
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এধ" এই উৎসবের অনুষ্ঠানও পরিব্িত হইয়া গিয়াছে। গন্ভীর 
কোথাও গাজন এবং কোথাও সাহীবাত্রাদি নামে পরিচিত রহিয়াছে 
শিবের গাজন বাঙ্গাল! ও উৎকল-দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে 
বাঙ্গালা-দেশে গঙ্গা ও পন্ার পূর্বভাগেই এই গন্ভতীরা-উত্সব অনুষ্ঠিত 
হয়; যদিও মুশিদাবাদ জেলার পদ্মাতীরবর্তী কোন কোন পল্লীতে 
এই উত্সবের অনুষ্ঠান দেখা ঘা, কিন্ত লেখক অনুসন্ধান দ্বারা অবগত 
হইয়াছেন যে, সেই সমুদায় পল্লীবাসী পদ্মার পুর্বভাগ হইতে কিছু 
কাল পুর্বে আসিয়া! উক্ত স্থানে বাস করিয়াছে । উৎকল, মেদিনীপুর, 
বীরভূম, বদ্ধমান, নবদীপ, হ্গলী, চব্বিশপরগণা, খুলনা, যশোহর, 
ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় এই গম্ভীরা উৎসব শিবের গাঁজন নামে পরিচিত। 

গম্তীরা-উৎসবে হরগৌরীর প্রতিমত্তির পুজা! ও শিবলিঙ্গের পুজা 
হয়। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে গন্ভীরা হয়, কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেও 
কোন কোন পল্লীতে গন্তীরা-উৎসব হইতে দেখা যায়। চৈত্র মাস 
বদি ত্রিশ দিনে শেষ হয় অর্থাৎ সংক্রান্তি ত্রিশে তারিখে হইলে, ২৬শে 
তারিখে গম্ভীরার “ঘটভরা”, ২৭শে “ছোটতামাসা+, ২৮শে “ড়তামাসা”, 
২৯শে “আহারা”, এবং ৬০শে “চড়কপুজা, হইয়! থকে । 

গন্তীরা-উৎসবে পৌগু,ক বা পৌগু, ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহাধিক্য 
পরিলক্ষিত হয়। নাগর, ধানুক, টাই, রাজবংণী এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, 
বৈগ্ভগণের মধ্যেও গন্তীরা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

গন্তীরা-উৎমব-উপলক্ষে যে পুজাই হয় তাহা নহে, অভিনয় হয়, 
গান হয়। গন্তীরার অনেক ছড়া, অনেক গান আছে। হরিদাস 
বাবু সে সমস্ত সংগ্রহ করিয়! এই পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন সেই 
সমস্ত ছড়া ও গান হইতে গন্ভীরার সমস্ত বিবরণ জানিতে পারা যায়। 
গম্তীরার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধন্মব্যাপারের মধ্য দিয়! সাহিত্যও 
পুষ্টি লাভ করিয়াছে । ধর্মের মধ্য দিয়া সাহিত্য যে প্রকার পুষ্টি লাভ 
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করে এবং তাহার বেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয়, অন্য কোন বিষয়ের 
মধ্য দিয়া তাদৃশ পুষ্টিলাভ সন্তব নহে। গম্ভীরার শীতগুলি গ্রাম্য 
কবিদের হৃদয় হইতে নিঃস্ত হইয়! অশিক্ষিত জনগণ-হৃদয়ে ভক্তি, 
প্রেম ও কবিত্বস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। ইহার ফলে দেশে 
গম্ভীরার মধ্য দিয়া কবিত্বের ও সাহিত্যের পুষ্টি এবং কবি ও সাহিত্যিকের 
উদয় হইয়াছে । 

গম্ভীরার পরিচয় দেওয়া হইল, কিন্তু ঘিনি এই "গম্তীরা” পুস্তক- 
খানি লিখিয়াছেন, তিনি ইহাতে যে পাগডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন 
তাহা অতীব প্রশংসনীয় । গন্তীরার ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনে 
হরিদাসবাবুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে । আমি এই 
ধারাবাহিক ইতিহাসের একটা সুচী দিতেছি, ইহার দ্বারাই আমার 
উক্তি সপ্রমাণ হইবে । হরিদাস বাবু প্রথমে প্রাচীন সাহিত্যে গম্ভীরার 
ঘে পরিচয় আছে তাহা দিয়াছেন।, বৈদিক সাহিত্যে, মহাভারতে, 
চীনদেশীয় পর্ধযটকগণের বিবরণে, রামাই পঙ্ডিতের শূন্তপুরাণে, বৈষুব 
সাহিত্যে, মঙ্গলচণ্ডীতে, মনসার গীতে, ধন্মমঙ্গলে, সিংহলী সাহিত্যে, 
তিববতীয় সাহিতো, শিবপুরাণে, হরিবংশে, ধন্মসংহিতায় গন্ভীরার যে 
পরিচয় আছে, হুরিদাঁস বাবু তাহা প্রমাণমহ দেখাইয়াছেন। তাহার 
পর বৌদ্প্রভাবকালে গন্তীরা-উতৎ্সবের অঙ্কুর, হীনযান, জৈন উৎসব, 
মহাধান, বিক্রমাদিত্যের বুগ, বর্ধানরাজগণ, হিউয়েন-থ-সাং প্রস্ৃতিষ্ 
বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়া গম্তীরার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন । 
স্থুতরাং এ কথা! বেশ বল! যাইতে পারে থে, হরিদাসবাবু গ্তভীরার 
ইতিহাস লিখিয়া যে সমস্ত তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালাদেশের 
ইতিহাস-সঙ্কলনের যথেষ্ট সহায়তা করিবে । আমাদের দেশের শিক্ষিত 
ও শিক্ষিতাভিমানী মহাঁশয়গণ ঘি আমাদের ঘরের জিনিষের খবর 
এমন ভাবে লইতে আরন্ত করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন দেশের " 


ইতিহাস লিখিবার সমস্ত উপকরণ রহিয়াছে, শুধু চেষ্টা ও বত্পে 
অভাব। 


৭ “গৃহস্থে” সাহিত্য-সেবক আযুক্ত বিমলাচরণ 
দেব এম এ মহাশয় লিখিয়াছেন-- 


আমাদের দেশের ও ধান্ম্র বর্তমান অবস্থায় বৌদ্দধান্মের 
প্রভাবের যে সমস্ত চিহ্ন পাওয়া যায়, সেগুলি অনুসন্ধান করিয়' 
দেখিলে আমাদের ইত্তিহাসের অনেক অন্ধকার স্বলই আলোকিত হইয়া 
উঠিবার সম্ভাবনা । সকলেই জানেন যে, এক সময়ে আমাদের দেশে 
বৌদ্ধন্মের অত্যথান হইয়াছিল এবং কিছুকাল পরে সে ধন্ম আমাদের 
দেশ হইতে একেবারে অন্তদ্ধীন করিয়াছিল । কেন আসিল, কেন 
গেল, এ কথা প্রায় কেহ জিজ্ঞাসা করেন না। অথবা» একেবারেই 
অন্তদ্ধান করিয়াছে বা কোন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, ইহাও কেহ দেখেন 
না। এই সকল প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিলে আমরা অনেক 
সুন্দর তথ্য জানিতে পারি । 

অনুসন্ধিৎস্রা জানেন যে, আমাদের দেশে ধন্ম ধখন “পৌরহিত্যে” 
পধ্যবসিত হইয়া অর্থহীন কর্মকাণ্ডের গ্রলাপে ও পুরোহিতদিগের 
আসগ্ব দাবিদাওয়ায় দেশের জনসাধারণকে প্রপীড়িত করিতেছিল, সেই 
সময়ে এ অবস্থার প্রতিবাদস্বরূপ বৌন্ধম্ম্ের অভ্যুর্থান হয়। কিন্ত 
এইবপ আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিতে ও চাঁলাইতে হইলে তদনুরূপ 
উচ্চমনা লোকের আঁবিভীব প্রয়োজন । বৌদ্ধম্মের ইতিহাসে কিছুদূর 
পধ্যস্ত এরূপ লোকের অভাব হয় নাই বলিয়া! বৌদ্দধন্ম বেশ চলিয়াছিল। 
পারে কালবশে অভাব হওয়ায় বৌদ্ধধর্মের ভ্রমে অবনতি হয়। কাঁল- 
নিয়মেই এই সময়ে আবার হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুথান হওয়ায় দেশের 
উচস্তরের দৃষ্টি হিন্দুধশ্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। অনাদূত হইয়া বৌদ্ব- 
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ধন্মের ভগ্নাবশেষ সমাজের অংশবিশেষে (নিয়স্তরে) গিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করে। ক্রমে সমস্ত সমাজই হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইলে বৌদ্ধ- 
ধম্মের সহিত সম্পর্ক বাহতঃ চলিয়৷ যায়। কিন্তু তাহা হইলে আজও 
অনেক বৌদ্ধ রীতি, নীতি, আচার, উৎসব, ভাব প্রভৃতি আমাদের 
সমাজে, বিশ্ষেতঃ নিশ্শ্রেণীতে, অজ্ঞাতবাস করিতেছে । আচারে, 
উৎসবে, অনুষ্ঠানে, সেগুলি অবহিত অনুসন্ধিৎসুর চক্ষে পড়িয়। থাকে । 

শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু তাহার অনুসন্ধিৎসাকে আমাদের দেশের 
একটা উত্সবের দিকে চালিত কৰিয়! একটী উপাদেয় গ্রন্থের বচন! 
করিয়াছেন এবং অতীত ইতিহাসে গবেষণা দ্বারা প্রভূত কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন।  ভজ্জন্ত তিনি বঙ্গপাহিত্যিকগণের, বিশেষতঃ 
এীতিহাসিকগণের, বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র। আশা করি, তিনি 
আরও এইরূপ পুস্তক লিখিয়া আমাদের এতিহাদিক সাহিত্যের 
অঙ্গপুষ্টি করিবেন । 
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১০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হষোগ্য সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত রাঁয় যতীক্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
মহাশয় লিখিযাছেন-_- 


“মালদহের গন্ভীরা, পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। 
গন্তীরার ভিতর ঘে এত মৃল্যবান রত্ব ছিল, তাহা পূর্ব্রে ভাবি নাই। 


১১। সাহিত্যাচা্য শ্রীযুক্ত অক্ষযচন্্র সরকার 
বি, এল্‌ মহাশয় তাহার অভিভাষণে (টট্টগ্রাম-স্াহিত্য- 
সম্মিলনের সভাপতি-রূপে) লিখিয়াছেন__ 

-  ক্ীহুক্ত হরিদাস পালিতের গন্ভীরা সর্বজন সমাদৃত হইয়াছে ।, 


[১৫] 

মি] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থযোগ্য ভূতপুর্বৰ 
সম্পাদক ও বঙ্গসাঁহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত 
রামেজ্দ্রস্থন্দর ভ্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন__ 

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের আগের গম্ভীর পড়িয়া কত বে আনন্দ 
অনুভব করিয়াছি তাহ বলা দুঃসাধ্য | 

এই গ্রন্থে বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাসের অনেক আধার জায়গায় 
আলো পড়িয়াছে। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের উদ্ঘাটন সাহিত্য- 
পরিষদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত মনে করিয়া পরিষদের জন্য 
এই কয়েক বৎসর যে পরিশ্রম করিয়াছি, এখন মনে হইতেছে থে 
পরিশ্রম কতকটা! সার্থক হইল । হরিদাস বাবুর স্তায় কর্মী পুরুষ এবং 
“আগের গন্তীরা”্র স্তায় ইতিহাস-গ্রন্থের ঘখন উদ্ভব হইয়াছে, তখন 
আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ করি | 


১৩। বঙ্গের কৃতী সন্তান ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্প- 
চন্দ্র রায় মহাঁশয় লিখিয়াছেন _ 

্রীবুক্ত হরিদাস পালিতের “আগ্ের গন্থীরা” পাঠ করিয়া স্থখী 
হইয়াছি। লেখকের গবেষণার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 
বাঙ্গালার ধন্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায় বর্তমান গ্রন্থদবারা 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে । 

১৪। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সহকারী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় 
লিখিয়াছেন-__ 

্রীঘুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের “আছর গন্ভীরা” পুস্তকথানি 


[ ১৬ ] 

পড়িয়াছি। এমন কৌতৃহলজনক, বনুতথ্যপূর্ণ, সামাজিক উত্সবাদির 
ইতিহাস-গ্রন্থ আর পড়ি নাই। নানাকালেট নানাদেশে গন্ভীরার গাজন 
কেমন করিয়! গড়িয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া বর্তমান আকারে আসিয়া 
দ্াড়াইয়াছে, হরিদাস বাবু কি অসামান্ত পরিশ্রমে, কি অপরিমের 
অধ্যবসায়ে, কি সুঙষাদৃ্টির সহিত অনুসন্ধান করিয়া এই “মাসের গন্তীরা৮- 
গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা অনির্বচনীয়। এই গ্রন্থথানি পড়িয়! 
অতিমাত্র তৃপ্থি লাভ করিয়াছি এবং অনেক বন্ধ্বান্ধবকে পড়াইরাছি । 
দেশের এত সামান্ত ব্যাপারের মধ্যে যে এতটা জ্ঞাতব্য কথ! থাকিতে 
পারে, আর তাহা অনুসন্ধান করিয়! লিখিলে এমন স্মন্দর উপাদেয় গ্রন্থ 
হইতে পারে, এ ধারণা এত দিন কাহারও ছিল নাঁ। হরিদাস বাবু 
বাঙ্গালা-দেশের ইতিহাস লিখিবার একটা সম্পূর্ণ অজানা পথের আবিষ্কার 
করিয়া কাজটাকে কন্মীর পক্ষে সহজ করিয়া দিয়াছেন। তীহার 
ইঙ্গিতে দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকেরা পরিচালিত হইলে, দেশের 
একটা অভাব দুর হইবে । সত্য কথা,__আমরা আমাদেরই চিনি না, 
আমরা আমাদিগকে আপনার মত করিয়া চিনিতে শিখি নাই । 
এতদিন আমরা ইতিহাস পড়িতাম, ইতিহাস শিথিতাম বিদেশীর দৃষ্টিতে । 
“গন্তীরার” ইতিহাস আমাদের ঘরের ইতিহাস খুঁজিতে, লিখিতে ও 
পড়িতে শিখাইবে | গ্রন্থথানির পরিচয় কিছু দেওয়া হইল না। অবসর- 
মত তাহা দিবার ইচ্ছা রহিল । 


১৫। বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারা 
সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত ছুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 


মহাশয় লিখিয়াছেন__ 
আপনার প্রদত্ত “আগের গম্তীরা৮ বন্ুমানপুরঃসর গ্রহণ করিলাম । 
গন্ভীরার উৎসব বঙ্গের প্রায় সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহার 


নাঃ 


[১৭ | 
একটা ইতিহাস হইতে পারে এবং উহা এমন সরদ এ সরল ভাষায় লেখা 
যাইতে পারে এব্সপ ধারণা*ত আমার ছিল না। 
আপনার গন্তীরার বিবরণ পাঠ করিয়া বুঝিলান, দেশে আছি, খাই 
দাই থাকি মাত্র। দেশের জন) দেশের মত ভাবি না। দেশের ইতিহাস 
এবং তথাকথিত জাতির ইতিহাস লিখিতে হইলে দেশকে এবং জাতিকে 
আপনারই মতই বুঝিতে হইবে । জাতীয় অনুষ্ঠানগুলিকেও: এমনই 
করিয়া বুঝিয়! আমাদের মত কশ্মান্বদিগকে বুঝাইয়! দিতে হইবে। ৃ 
এই গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে আরও অনেক বলিবার আছে । আমার 
জন্মভূমি বিক্রমপুরের গন্ভীরার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া মহাশয়ের নিকট 
পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া অগ্ক অবসর গ্রহণ করিতেছি | শ্রীভগবান 
আপনার মঙ্গল করুন । 


১৬। স্থুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন 
মুখোপাধ্যায় মহীশয় লিখিয়াছেন _ 

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের “আছর গন্ভীরা” পুস্তকখানি 
পড়িয়াছি। এই পুস্তকথানি তাহার বহু অনুসন্ধানের ফল। হরিদাস 
বাবু গন্ভীরার গাজনের নানা তথ্য অতীব কৃতিত্বের সহিত, হৃদয়গ্রাহী 
ভাষায়, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমি আজীবন ইতিহাস 
চষ্চা করিয়া! আপিয়াছি, কাজেই হরিদাস বাবুর পুস্তকখানি আমাকে 
যথেষ্ট তৃপ্তি প্রদান করিল । 


১৭। ভূতপুর্বব “বাণী; ও বর্তমান “ভারতবর্ষ- 
সম্পাদক এবং বহুভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 


ঘোষ বিদ্াভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন-__ 
শীুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত “মালদহের গম্ভীরা” পাঠ করিয়াছি।" 
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এমন সুন্দর বই অনেক দিন পড়ি নাই । হরিদাস বাবুর সংগ্রহ, গরেষণ! 
ও রচনা-কৌশল বিশেষ গ্রশংসাহ । * 

এমন স্বুন্দর ও অবশ্ঠপাঠ্য পুস্তকের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু 
বলিলে লেখকের উপর অবিচার করা হয়। স্বতন্ন প্রবন্ধাকারে 
বর্তমান গ্রন্তের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল : 


১৮। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বস্থ 


মহাশয় লিখিয়াছেন-_- 

আপনার “আছ্গের গন্ভীরা” নামক পুস্তক কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি 
স্বীকার করিতেছি । 

পুস্তকখানি এখনও সম্পূর্ণ পাঠ করিতে পারি নাই । তজ্জন্য 
ত্রুটি স্বীকার করিতেছি! তবে যতটুকু পাঠ করিলাম, তাহাতে অনেক 
নৃতন বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। আমার বোধ হয় এরূপ পুস্তক যতই 
প্রকাশিত হইবে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল । কারণ এপ পুস্তকের 
দ্বারা আমরা স্বদেশ ও স্বদেশবাসীদিগকে জানিতে ও চিনিতে পারি! 
আপনি এ পুস্তকখানি প্রণয়নে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন! আশা 
করি, আপনার এই পরিশ্রমলন্ধ ফল লাভ করিয়া পাঠকমাত্রেই উপরুত 
হইবেন। 


১৯। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
পঞ্চানন নিয়োগী এষ্‌, এ, প্রেমচাদ রাযঠাদ স্কলার 
মহাশয় বলেন__ 


পুস্তকখানির মধ্যে গ্রন্থকারের গ্রভৃত অধ্যবনায়, গভীর চিন্তাশক্তি 
ও অনুসন্ধানের আগ্রহ দর্শনে পাঠকমাত্রেই আনন্দিত হইবেন । হরিদাস, 
বাবু লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়! যে সমস্ত প্রত্বতত্ব, পল্লীকথা, প্রাচীন 
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হস্তলিপি প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এখন সাহিত্য-সমাজে 
অবিদিত নহে। তিনি তীহার “আদ্ভের গম্ভীরা”্য় বঙ্গীয় সমাজ ও 
ধন্ম-সন্বন্ধে আলোচনার এক নূতন পন্থা প্রদর্শন করিয়া সকলের ধন্যবাদাহ 
হইয়াছেন। পল্লীর সুখ-দুঃখ, ক্রিয়াকলাপ, পাঁলাপার্ধণের কাহিনীর 
মাধ যে কত বৃগধুগান্তরের সমাজ ও ধন্মের ইতিহাস ফন্যনদীর স্তায় 
অস্তঃসলিল ভাবে রহিয়াছে-_তাহার সন্ধান আমাদের দেশে বতই বাড়িতে 
থাকাবে ততই ধন্মী ও সমাজ-সম্বন্ধে অনেক জটিল রহন্ত উদ্ঘাটিত হইয়া 
পড়িবে ৷ মালদহের জাতীয়-শিক্ষা-নমিতি এই গ্রন্তথানি প্রকাশ করিয়া 
দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন । 

২০। স্থপ্রসিদ্ধ “উপাসনা”-পত্রিকায় “আমাদের 
ইতিহাস ও উহার উপাদান”-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিতে 
গিয়। আযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায্ব বি, এল্‌, মহাশয় 
গম্তীর। সন্ধন্ধে লিখিয়াছেন__ 

স্াখের বিষয় আমাদের দেশে এখন অনেকেই এই কন্মে ব্রতী 
হইয়াছেন । ইহাদের মধ্যে গাগদহনিবাস শ্রীঘুক্ত হরিদাস পালিত 
মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখঘোগা | বঙ্গের প্রতোক পল্লীতে এই 
প্রকার উৎসবাদির অনেক প্রকার অনুষ্টান হইয়া থাকে। মালদহের 
গন্ভীরা রাঢে গাজনরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে" শিবের গাজন ও ধর্মের 
গাজন রূপে একই উৎমব দ্বিখ্ডিত হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পূর্বে রাঢ়- 
দেশেও গাজনের নাম “গম্তীরা” ছিল (৮৭ পুষ্ঠা)! "গম্ীরা কোন 
এক নির্দিষ্ট জেলাগত ব্যাপার নহে। সমগ্র বঙ্গ ও উড়িষ্যা, আনাম, 
চট্টগ্রাম, রেনুণাদি, ভোটে তিববতে, ভারত ছাড়িয়।৷ ভারতমহাসাগরীয় 
দ্বীপে, এমন কি এশিয়া ছাড়িরা ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশেও ইহার: 
প্রচার ছিল (৮৭--৮৮ পুষ্ঠী )। হরিদাস বাবু গন্তীরার ধারাবাহিক ' 
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উতিভাস ভানুসন্ধান করিয়াছেন! কিন্ত প্রকৃতপক্ষে গম্তীরার ইতিহাস 
বাঙ্গালা-দাঠিতা, বাঙ্গালার ধশ্ম, বাঙ্গালার উৎসব ইত্যাদি বাঙ্গালীর 
জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গের ইতিহাম। এইজন্ প্রত্যেক ঘুগে সাহিতা, 
শিল্প, ধন্ম, সমাজ, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি জাতী জীবনের বিভিন্ন 
অভিবাক্তির এককালীন বিবরণ--এক কথায় বাঙ্গালীর সমগ্র জাতীয় 
জীবন কি উপায়ে যুগে যুগে বৈচিত্রা লাভ করিতে করিতে আধুনিক 
আকার ধারণ করিয়াছে, গম্থীরার ইতিহাপ হইতে আমরা তাহ! বিশেষ- 
রূপে অবগত হইতে পারি ! 

এই বিবরণ সম্কলন করিবার নিমিত্ত পালিত মহাশর “প্রায় কুঁড়ি 
বংসরকাল গালদহের নদী জঙ্গল, দীঘিভর্গ ভ্রমণ করিয়া নিরক্ষর পল্লা- 
সমাজের কাহিনী শুনিয়া বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ” কৰরিয়াছেন। তিনি, 
গ্রাটীনকাল হইতে আধুনিককাল পধ্ন্ত যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হউয়াছ্ে, তাহা হইতেও, বণিত বিষয়ের উপাদান সগগ্রহ 
করিয়াছেন: এই সকল পুস্তকের এক বিস্তৃত তালিকা উক্ত পুস্তকে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । তাহা হইীতেও আমরা কয়েকখানি নুতন পুস্তকের 
নাম জানিতে পারি । এতদ্রিন্ন তিনি প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুথি 
সকল হইতে এতিহাসিক উপাদান অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন । 

এই প্রকারে বিভিন্ন স্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি 
আমাদিগকে আমাদের সামাজিক ও ধন্ম-জীবনের যে পূর্বাপর চিত্র 
দিয়াছেন, তাহ! আমাদের ভাষার এবং আমাদের জাতির অমূল্য সম্পদ । 
ইরিদাস বাবু কি প্রকারে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস উদ্ধার 
কৰিতে হইবে, তাহার দে স্ুগ্রশস্ত পথ প্রদর্শন করিরাছেন, সেই পথে 
ভ্রমণ করিতে না পারিলে আমাদের দেশের প্ররুত ইতিহাস উদ্ধারের 
উপায় হইবে না । তিনি এ কার্ধো দে প্রকার সহিষণুতার 'ও অধ্যবসায়ের, 
উচ্জল দৃষ্টান্থ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে অনুকরণীক্ 
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২১1 শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 


আপনার প্রদত্ত “গন্তারা” পড়িয়া নিতান্তই আনন্দিত হহীম। গন্ভীরা 
উত্সবের ব্যাখ্যার ভিতর দিয় বৈদিক বুগ হইতে আজ পর্যান্ত আমাদের 
ধন্ম ও সামাজিক জীবনের যে চি্রাংখ হরিদাস বাবু আমাদিগকে প্রদান 
করিয়াছেন তাহা নিতান্তই শিক্ষাপ্রদ ও উপাদেয়। এইরূপ পুস্তকের 
বতই বহুল প্রচার হয়, ততই দেশের সৌভাগ্য ও কল্যাণের বিষয়। 
পুস্তকের ভাষা খুবই সরল, এবং অর্থ সকল স্থলেই বেশ স্পষ্ট । 


২২। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বস্তু মহাশয় লিখিয়াছেন-__ 

আপনার প্রেরিত শ্রীধুক্ত হরিদাস পালিত কৃত “আছ্ছের গম্ভীর” 
পুস্তকখানি পাইয়া নিতান্ত আনন্দিত ও বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম । 
বিষয়টা পুর্ব হইতে কিছু কিছু বুঝিতাম, পুস্তকথানিতে অনেক 
জ্ঞান লাভ হইতেছে । আপনার যে ভাবে কাজ করিতেছেন ইহাতে 
দেশের অতীতের অনেক অজ্ঞাত বিষয় বর্তমান কালে প্রকাশিত 
হইবে এবং বর্তমান কালের সমাজ কোন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত তাহাও 
বুঝিতে পারা বাইবে। পুস্তকখাঁনি উপহার প্রেরণ করিয়াছেন তজ্জন্ 
কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। এরূপ আরও পুস্তক বাহির হইলে যেন 
সন্ধান পাই । 

২৩। শ্রীযুক্ত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ, 
এলাহাবাদা (55708 চ70955201755 90055669719 8- ১15 
40082550150 00 0015589975 [0৮৮০0 

ইহাতে গ্রন্থকার শ্রীধুক্ত বাবু হরিদাস পালিত মহাশয় বাঙ্গালা- 
দেশের ধন্ম ও সামাজিক ইতিহাসের একটি চিত্রের অভিনয় করিয়াছেন । 
ইহা পাঠে অনেক নূতন বিষয় জ্ঞাত হওয়া বাঁয়; বাঙ্গালাদেশে শিবের 
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গাজন, শৈব ধন্ম ও তান্ত্রিক ধম্ম ও অনেক উৎসব পুরাকালে কি 
আকারে ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদের কি ভাবে পরিবর্তন হয় এক্ষণে 
কি আকারে দীড়াইয়াছে, তাহা পাঠক জানিয়। অতীব আনন্দিত হন। 

ধর্মের সুক্মতত্ব ও প্রকৃতির খেলা কেহই সহজে ধরিতে পারেন না। 
মনীষিগণ অনেক তপস্তার ফলে যে সকল তত্ব আবিষ্কার করিয়া 
গিয়াছেন, সাধারণের মধ্যে তাহা যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, তজ্জন্ 
গল্পচ্ছলে, ইতিহাসে, উৎসবের ছলে, মেলাতে, পুজাপাঠ-পদ্ধতিতে 
কথকতাতে ও অন্থান্তি ধর্মমবিষয়কগ্রন্থ-গ্রণয়ন দ্বারা অনেক চেষ্টা 
করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের বার মাসের তের পার্বণে, 
দেবদেবীর পুজাতে ও অন্তান্ত বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে, প্রতি উৎসবে, 
মেলাতে, যোগ-্রিয়াতে, গঙ্গাম্নানাদিতে, ব্রতনিয়মাদির প্রত্যেকটাতে 
আমাদের জন্ট যে জীবনী শক্তি বিশেষ ভাবে নিহিত আছে, ইহা বড় 
বড় জ্ঞানী ধাম্মিক পণ্ডিতেরা এক বাঁক্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন। 
এই একএকটী যোগাযোগ যেন আমাদের পক্ষে জীবনী শক্তি পাইবার 
বড়ই সুযোগ | তিনিই ধন্ট, ধিনি ইহাদের মধ্য হইতে শ্রীশ্রীচিন্ময়ীর 
চিচ্ছত্তি ও মহা আনন্দের বিকাশ দেখিতে পান। 

হরি বাঘের মুখোস পরিয়া তাহার ছোট ভাইটীর নিকট আগাতে 
ছোট ভাইটা ভয় পাইয়া! কীদিয়া উঠিল। তাঁর মা যখন বলিয়াছিল 
যে ওরে ওত তোর দাদা, এবং মুখোস থুলিয়া নিল, তখন ছোট ভাইয়ের 
আর আনন্দ দেখে কে? 

সেই প্রকার এই প্রকৃতির অন্তরালে আমাদের পরম প্রিয় 
ভগবানের ঘে লীলা-খেলা অভিনীত হইতেছে, তাহা পূর্বোক্ত সমস্ত 
সুযোগ দ্বারা যেন আমরা বুঝি ইহাই মার ইচ্ছা । তখন বলিয়া উঠি__ 

পূর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পূর্ণাৎ পুর্ণমুদ্চ্যতে | 
পুণনত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিশ্াতে ॥ 
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নিতাও পু, লীলাঁও পূর্ণ, আবার লীলা ষখন নিত্যে অবদান হয় তখন 
নিতাও পূর্ণ: 

অতি প্রাচীনকালে শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব যে ভারতের 
বাহিরে গিয়াছিল, হরিদাস বাবু তীহার গম্ভীরাতে তাহা প্রমাণ 
করিয়াছেন। টৈৰ ধাশ্ধের বিকাশ, বৌদ্ধ-ধন্মের উপর তান্ত্রিক ধঙ্মের 
প্রভাব, তান্রিক ধন্ম যে আধুনিক নহে, এ সকল গম্ভীরা-পাঠে বেশ 
বুঝা যায়। গন্ভীরা প্রকাশ করিয়া হরিদাস বাবু দেশের প্রভূত 
কলাণ সাধন করিয়াছেন । 


২৪। দেশপুজ্য, শিক্ষীতত্ববিৎ, কলিকাতা৷ হাই- 
কোটের বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম্‌, এ ডি, এল্‌» [3 এইচ, ডি, 
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90110700760 01 01017019011, 13006 0) (110 ১1)0]05 (0)19 1১901: 19 2৮ 510910]0 
9010107+01)0111)1) 60 087" 11151001164) 1100১,০070, 


২৫। রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ এম্‌, বি 
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016 20079 18 00099 5910000)01% 69722501260 0৮ 08 সি 0] 
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19) 1১95৯৩55০95 & 81)961%] 10159)108] 800 ৯০০12] 2110, 


২৬। কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটর্ণী বিদ্োৎসাহী 
শ্রীযুক্ত পুরণঠাদ,নাহার এম্‌, এ, বি, এল 


1:0859 80)0 ৮1)00৫1) (])0 1,010 01 009 ০02] 10) 001051৮5 


21010068069, 81000910075 50019915930] % 51011: 01 075 
01010 21706981716 07081)1)679 01 5055 169 ৬011-00-71) 2060707, 


[২৪ এ 

17-1%0010,1885 70700 001] 10561606০60, 2000 0৮০1৮ 120 810৬5 107৮] 
01550760101 7856২৮701. ৮1009৮001092, €0 ৮7.0 2001976 1)15005 01 
00 09061)07৮- 1076 ত৪06 0 0০1৮ 0৮051801000) 16162010009 
10101105510) 152 চাট00170 0199 2 6100০ 220 1991905 010৮ 10019 
17010৮02101 01021060120 9৮৮ ১০৫)০-7০18210975 10015607591 1398)021 
205001011৮1) 09দ10দ55 2500 1 ন18601015 1020 00 00 12)0005 
11) 1000076911110 21100015011 000 91000 01 010610201175 00161 
62010 10826 11101) 2৮৫১0100079 1001)002000 2380 (110 01075 
001১0 900020101১1 1১00৬ 011 ৮01১7090336 611 0)9 101] 10210. ১1861) 
5801) 219)108৭ টো5 01107101101 00070 ৭৭ ৬0]11 077 000 62016 
01 5০10141৭406 056০7) 0710. 


২৭। পুসার কৃষি-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রনাথ সেন এম্‌, এ, প্রেমঠাদ রাষচাদ স্কলার -- 


] চিত 1)668 এ্ানতং 6) 000 90101) 06 1001077026108 17101 
15 1১061) 509 1)21161)01৮ 00116000601) 11710251208, 1015 088001)16 
ই ৬০01৮1৮ 01 00010018061081 1) 2011 91 05 110 00 0081)006)9, 91)19)99, 

পাঠে 1100205 অ0২ 00907081) 0৮006 1)15000000001) 01 
1008৮] 10900600015 0802100৮705 আটে 01111070015, 


২৮। বীরভূমের ডিষ্র্ট ও সেসন্দ জজ, কবিবর 
শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্‌, এ. সি, এদ্‌__ 


1615 2 70004110100678৭000)0 ৮০11816, 
টি 


২৯। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক যুক্ত ভবেশ- 
চক্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ- 


[1.৩ 1108৮ 00 10101) 507 101৮0 0009৮810680 টি 00000 
২0019001000. 1) 0006 ০0007৮669 901001017108 11) 0101৭ 00015 200. 
11905078015 1701১0070৮6 55960985৬11] 0৬০৮ 26601)0) ০৪. 01) ৮0৮৮ 
1০৬ ৮০০৮০01১৮0০ (00009 000001016৩৪ ৯৪ 0€099020101, 


[২৫] 


৩০। কলিকাত! হাইকোটের উকীল শ্রীধুক্ত 
হরেক্রকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ, বি, এল্‌-- 


গ1)0ে 1১001 19 11)0০08 ৮9১৮ ৮81020)10 8110. 0৬৮৪১51১০0৮ 91)0014 
7000 16 090 070 10810010019 00097092170 1919 1০0] 19 
10015 100800007505 10780018071 0800060 সয়া 0780 00791065৮18. 
৩০111711090 17 100১0010206 টড 00000)7 17006086108 ০০, 


৩১। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি, এল্‌, মিত্র মহাশয় 
লিখিয়াছেন__ 


1 11100 0৮100060501 90101815101) 18070901100 নাতো, 


92851019407 8. 005 83555 ১05,119. (0891081595), 
750760751707992,07780900155 0 019 177170155. 27101 
4৮010010705 10122 11901031591 15705 :-- 


1 01)1)700120028)0 ০1001700 010915017012005 অ০00: 01 80751180025 
1১116 0) 0১০13503211 1088171 12) 0080190010) ৬101) 000 ৯০015101) 
01 10105 288 60510101)01101) ০0 0100 5050 01 11111001 50০101005 _, 
11917 1)1 ৮10101) ৪170501১001) ০20106৮৮0১৩ 1১৮01001060 80106 
00০ 1856 (61)08-00 ডুটঠনি 15 9001) 1901)11501075 059 0০ ১৮০৩৪ 
8০015 01 01001070005, 0009 80100. 10৮58081000 যাও 20৭ 00915, 

177 1105 ২915 0191)1555 10001070000 0007170087169 01) 1011000 
5০৮০০ 1760/7600-5991,0612]]5 0006 100)07255 চা100]) 1 1706 9০৮ 
1১০০) 687:01011)7 2400 9110762115 5000100 1) ৮) €)7191702] 3561)01৮ 
1) ০0৮ 99/65100 [71018, 10110 556 00458901010 13070201 1011-5025 
2019. 07790101078 015690700 1) (170 200]107 101009011' 1)209 1)9011 
00111590101 01005 1927190৯৮00 66078107600 00002100105 ০1 
10097917) 50191001110 1115101- &েডি ছে 85500100800 560৭৮019109 
91 ঢ1০ 50০1011610৮ 17090160010)08 01 00091770005, 0700 আও] 
2197১99146০ 7১০ 000 1250 01505 10000 7700 1 ৮৮০9]6 116 6০৪০৪ 1. 
67900810000 11069 [77)01191%, ়[ 


ই, 


৩৩। কলিকাতা হাইকোটের উকীল শ্রীযুক্ত বিপিন 
বিহারী ঘোষ-_ 


7:17050 700 10) 2৮৩৮৮ 10602050000 0)08৮191৮ 629৮06 আ1]) 
08910156005 01079 ৫9101074510) 91 গম্ভীর] £0 00001010100 010095. 
বু 10টি ৩১5 11061971951) 0100 11 0009 1)01)017 ৯0705 27700211505 
910107000 712695 2৮০ 6০9119096 00)0 6৮৪2০০৪৭117 ৮00০ 91)1700 01 
7090900102৯ 10) 010151১9010 0 চও্চে 10০70981706 179602৮0৮05 
[)০91)10 91 1)07)061 0795 100 907)907010090) 17101) ০0010 5০:০1 79 
07070 111962000159 01120 0100 71)70215 06100)5 000 00610 1৮০001093 
10101) 00 001)91065167 9 1)01119001+5 87)01126015 


৩৪। বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিশ্ষাপরিষদের কাধ্য- 
নির্ববাহক সভার সদস্ত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বস্তু এম্‌, এ 


ঢা011 01 10000040276 078607 স ৯ সা চাটি 81001120700 8 
9)721)09] 01107800091) 1)1960)55 912 0150 5001170169,091 73170015051) 2 
1১97221, 

[100৮9 ৬0510697801 01)77010)1 ৮008৮ 10 লি 1995])]9 0০ 700 
51) 2৮ 00101700100 90771515109 0601011960৮ 01 07001011101 9019 
01) 11791231501 1902] 069100)05 2000 1099] 07501019708 5161) 25 
১7960001110 1) 76105 1)7)0- 1079, 70010100059 100৮ 01 &, 
567)072)1719108৮ 20096 ৮2০ 19৮ 9019, 010000৮06০9 1)75013621 
ন121)6, 00) 00009 00)0)8010)05 11] 005০9100100 ৮০ 01 27101021 
5১300009515, 1506719 86179) 009 0000001018 

৯০৪), 4১85509012010)) 12500 2, 201)109 00000)10, 110 1 19] 
(006 911110 25306100197)5 20091011601) 00700201906 00০ 
107০09৬1760 ! 

140৮ 01800077966 ৮0৮৮ 0708 07৫50019078 009 07৮ 01 
202) 71660 0)702110791320)0- 1 লন] 00800 0 21050 86000 
94 00010) এ], 


৩৫। শ্রীযুক্ত অমুল্যচ্রণ গোস্বামী (ভ্রীরামপুর)-_ 


*08120 17700510209 ৮০০০07১1501 “আদ্যের গম্ভীর” 8০6 9 


চি. ই 


100 100 60105 90101 1700960,10 19 & 120021)19 0170071)৮159,. 
70৬০ 20100 0)2090%1 2৮ 1)020101) 01070190019 210] 0৮) 2590170 
9016 11] ])ট ঘটোডা 01701] ৮1000 11 900]. 1018007100৮] 70562001898 
212 01001 010 85560080101015- 

191১1) 500 0৬০৮ 9150093 11) 90 100001)10 03)070)7190, 


৩৬। কলিকাতা লণ্ডন-মিশনরী কলেজের অধ্যাপক 
ভ্রীযুক্ত মথুরানাথ মগ্ডল এম্‌, এ, - 


]:10110. 0191)00] 00100 টড 11000৮05000, 1619 101001115 92015- 
186007ড 60 01)8৮৮০ 002৮ 01 00711)10751001) 010 1107 00100078112 
07, ০0110906101) 01 9061 79710901078 0090017701109 01 1)৮-0:01)0 01%11190- 
0107০111011] 90127001865 ড007 01৮15 09500100101) 07. 1070 
9006০59 16 1)5 2602৮109010) 0100 709596]) চ্07]5 1] 1৮৬০ 001০৮ 
82501) 60170100017 9০00) 9100011)7190 ৮11] 90057000189 80701755019)) 
210 91001)00]15 01 0100 01010 1301101001-91)0810100 1)091)10 


৩৭। কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজের সহকারী 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ 


[া]9 10001 5110 501191007,01)10799970218,0£ 2071780) 03 & 
001775172৮7 1 20200 91056 0109 01002170500 50110100005 0701)00100 
1010 1070 0207010126055 [09 জটোশত 00100102191) ৮10 ০05০- 
01001 1)90 07 70)৮080100 15 059001, 


৩৮। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ-_ 


7 10৮9 7020. 109৮0190901 16 210 11901 10 01)0 (191১7090061 
0? 0011910975৮1)10 12)007, 21005070৬15 0170 9001)0৮ 0100 ৮090 010 
6০ 11999 01১28০7 17) 0110 70902701701 079 0190075 0৫1397782 
37) 270019100 0107109) 1১0 ০] ৮০810 1১70০ 00191150071. 


৩৯। শ্রীযুক্ত অন্থিকাচরণ মিত্র এম্‌, এ, বি, এল্‌-_ 
03০]. ৮1710]. 999109 10 11259 1১901. ০৪70115 1১701)2৮90, 1 
51595 21080008100 01 019 30012] 8710 791101073 71960% ঢা 


[২৮] 


1000881 চ1009) 151100915০9 ১১ 011069708৮8) & ৯৪007৮ 91 
27011077165, 


৪০|। কলিকাতা প্রেসিডেন্নী কলেজের অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ 


1105 1)001 15 07010000115 0700, 


8১। বেঙ্গল গতর্ণমেণ্টের অনুবাদক শ্রীযুক্ত 
রাঁজেন্দরচন্দ্র শাত্জ্রী এম্‌, এ, প্রেমচাদ রায়টাদ স্কলার. 


7 21] 17 2099] 01 1100 ৮81101)19 71100040790 আদ্যের গম্তীরা, 
[৩ 501060-708070) 91001900109 109 0000)6 এওাণ্যা 00107080070, 
]])0 চ্ঘ)100 1) 01000801615 5001)000 518100020)00028) ৮8 020 
[917500-950)0ন 000০0) 0780 1)0)00717-5029101) 1 ০ 130011)15 


0117, 


%2. 02৮0 75000৮11000 00015106115 2, 2 
127১917101091)0 78001727105 01701522017 7১81165810০ 
2710 559001007016 07071151700 0308 01 01০ 10180৮০) 6]181)৮-% 91 
10591015601 01130108911 01000 ৮97) ৯6] 00700114014569 0770 & 
11017 0৪৬01 (700 001960৮1620 10010000200 29171050,09% 91 & 
17911909101 40010800. 0740161005 8507 07007 10170086 ৮0০ 
87010921799, 9501500 2 09)51860)0৮ 5০৮) 0007 085 ৮2008 1007 
0০92517)0:1101709671)05 8700 17000001009 71001 000910146 0720971515, 

৪৩। অর্ধ্য- -গরস্থকার শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় এই 
রস্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালার ধন্ম ও সামাজিক ইতিহাস রচনার এক নূতন 
পথ ও পদ্ধতি দেখাইয়াছেন। সুতরাং তিনি সাহিত্যসেবীমাত্রেরই 
প্রশংসার অধিকারী বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাঁস বাঁ বাঙ্গালা সাহিত্যের 
পুরাবুত্ত রচনা করিয়া স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ্ঠায়রত্বের যে কৃতিত্ব, 
“আছ্ছের গম্তীরা৮-রচনায় পালিত মহাশয়ের কৃতিত্ব তাহা অপেক্ষা 


বন নহে। স্ৃতরাং “আস্ধের গল্ভীরা” রচনায় গ্স্থকারকে অপরিমিত 





গম্ভীরা-উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ 
চৈত্রমাস বদি ত্রিশ দিনে শেষ হয় অর্থাৎ সংক্রান্তি ত্রিশে তারিখে 
হইলে, ২৬শে তারিখে গম্ভীরার “ঘটভরা», ২৭শে “ছোট তামাসা+, ২৮শে 
“বড় তামাসা”, ২৯শে “আহারা”, এবং ৩*শে চড়কপৃজা হইয়া থাকে 
ঘটভরা 

সচরাচর ছোট তামাসার পূর্বদিবস ঘটস্থাপন হইয়া থাকে। সর্বত্র 
গম্ভীর! পুজাবিধি, ঘটভরা এ নিরম নাই। স্থানীয় পূর্ববপ্রথান্ুসারে 

ৰা খটস্থাপন কোথাও" সপ্তাহ পূর্ব, কোথাও নয় দিবস ব! 
তিন দিবস পূর্বের ঘটস্থাপন (ঘটতরা) হুইয়৷ থাকে । 

প্রধান ভক্ত (সন্মাসী) গন্ভীরা পূজার সমুদয় নৈবেছ্য প্রভৃতি 

প্রধান ভক্ত ; প্রস্তুত করিবার কায্যে সাহায্য করে। 

গস্তীরায় প্রদীপ পুরুষানুক্রমে এই ভক্তপদ কোথাও কোথাও 
বর্তমান আছে, এক্ষণে অধিকাংশস্থলে বেতন দেওয়া হয়। পূর্ব পূর্বে 
এই ঘস্থাপন দিবস হইতে ভক্তগণ প্রথানুসারে নিয়মার্দি পালন করিত, 
এক্ষণে প্রায় তদ্রপ দৃষ্ট হয় না। এই দিন হইতেই গ্ভীরাগৃহে 
প্রদীপ প্রজলিত হয়। 

“্ঘটভরার, দিবস একটি বৈঠক বসে, সর্বসম্মতিক্রমে ঘটভর! 
 স্থিরীকৃত হয় এবং মগুল সর্বশেষে অনুমতি প্রদান করেন। সন্ধ্যার পর 
চন্ধাবাগ্থসহকারে ব্রাহ্মণ চিরস্তন প্রথানুসারে নির্দিষ্ট নিকটস্থ জলাশয়, 


গ 


১৮ আত্চের গভীরা 


হইতে ঘট বারিপূর্ণ করিয়া! লইয়! শান্্রমতে গন্ভীরা-গৃহে স্থাপন করেন । 
এই দ্রিবস অন্ত কোন প্রকার অনুষ্ঠান হয় না। 


ছোট তামাসা 

ছোট তামাসার দিবসে কোন ..প্রকার উৎসবাদির অনুষ্ঠান 
হয় না। হর-পার্বতীর পুজা আরম্ভ হয়। শিবের নিকট যাহারা 
'মানত, করিয়াছে তাহারা “ভক্ত” (সন্যাসী) হয়। অধিকাংশ বালকগই 
হাসা তাহাদিগকে “ বালাভক্ত” বলে। 

_.. ভক্তগড়া ও শিবগড়া 

ছোট তামাসার ও বড় তামাসার দিন সন্ধ্যার সময় ভক্ত ও বালা- 
ভক্তগড়া বা শিবগড়া, ভক্তগ্ণ গ্ভীরামণ্পে সমবেত হইলে গভভীরার 

বন্দনাপ্ধতি মণ্ডল বা প্রধান ভক্ত বেত্রহস্তে দও্য়মান হইয়! 
অন্ঠ ভক্তবৃন্দকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করান। তখন সকলে শিবসম্ুথে 
শিব-বন্দন! পাঠ করিতে থাকে। প্রধান ভক্ত বন্দনা পাঠ করান। 
আরতির পূর্বে বন্দনাপাঠকালে ভক্তগণকে এক পদে দণ্ডায়মান' থাকিতে 
হয় এবং প্রত্যেক বন্দনার এক এক অংশ উচ্চারিত হইলে, এক পদে ছুই 
পদ অগ্রসর হইয়া পুনশ্চ পূর্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রামের গম্তীরার বনানা মিলাইয়া পাঠ করিলে কিঞ্চিৎ কিছিৎ পার্থকা 
ৃষ্ হয়, কিনতু মূল উদ্ে্ড একই বলিয়া মনে হইবে। | 


১58 শিবগড়ার বন্দনা 
তলার শিবগড়া রন 
বন্দনা (ধানতলাবাসী শ্রীগদাধর দাসের নিকট প্রাপ্ত ) 


(৮১ 
হৃষটিগ্রকরণ, নিজে ও 
*আবাহন আহার নাই পানি নাই আস নিতি নিতি ॥ 


দেহশুদ্ধি, 


মুখশুদ্ধি 


জল নাই স্থল নাই সকল শৃষ্ঠাকার। 
করেতে ভর কর পবন আহার ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 


2 


না৷ ছিল জলম্থল দেবের মণ্ডল । 

কোনরূপে ছিল ধর্শ হয়ে শৃত্টাকার ॥ 

কাকড়াকে পাঠালেন মৃত্তিকার তলে। 

কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ । 

বিন্দু পরিমাণ মধ্যে তিল পরিমাণ। 

তিল পরিমাণ মধ্যে বেল পরিমাণ ॥ 

কুর্মোর পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল স্জন । 

কহন ত গুরুগৌসাই লরম্বতীর বরে । 

পৃথিবীর জন্ম-কথা কহি সভার ভিতরে ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 


(৩) 
লালগিরি পর্বত দর্শন দোয়ার । 
তাহাতে জন্ম না হইল আমার ॥ 
হাত মোর শুদ্ধ পা মোর শুদ্ধ 
শুদ্ধ মোর পঞ্চ মুখের বাণী। 
না পুজিলাম আগ্ের ভবানী ॥ 
আগমপুর্্ববেদ দেহশুদ্ধ শিবদোয়ারে জানি ॥ 

শিবনাথ 'কি মহেশ । 


খ্গ আগ্ভের গম্ভীর! 


এ 
মন্দির শুদ্ধি, উন্ধুকে বলে গুরু এই যে কারণ 
উত্নকের কথা৷ গুরুর বচনে শুদ্ধ মন্দিরের চারি কোণ । 
মন্দিরে বসিল গুরু দেবরাজ মন। 
গুরুর বচনে শুদ্ধ মোর ভক্তগণ ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ । 


(৫) 
জীবনি কাল কামাখ্যার আল্তা গড়ে দিল দ 
আগে বসি ব্রহ্ধা' পাছে বসি বিষ্তু মধ্যে বসে শিব। 
শিব শিব স্মরণে আজ ব্যাতে* পলে! জীব। 
ভোলানাথ বাঁ শিবনাথ কি মহেশ । 
(৬) 
কপিলা গমন, ্থর্গের কপিলা মর্তে নামিলা । 
কপিলার 
জন্ম-কথ! বিশবেশ্বর ব্টেত বাহনে চড়িলা ॥ 
_ নরলোক তার বসে তার গোথনে* হয় পৃথিবী শুদ্ধ । 
তাতে উজ্জে” দধি সত ঘোল ছুগ্ধ ॥ 
কহন ত গুরু গৌঁসাই সরস্বতীর বরে। 
কপিলার জন্মকথা কহি সভার ভিতরে ॥ 
ভোলানাথ ইত্যাদি 


(৭) 
কর শুন শুন মহাদেব কি করিছ বসি। 
2:১০ পকস্ছন কৈল দেবগণে আদি॥ 


1 র্‌ 
র্‌ ১: €) গোথন-গো-স্তন। (৩) উজে--উৎপন্ন হয়। 





শন্তার] 
বন্দনা 


দেবতা 


বন্দনা" ৯১ 
ইন্দ্র নিল উচ্চৈঃশ্রব। লক্ষ্মী নিল নারায়ণ । 
আর যত ছিল তাহা নিল দেবগণ ॥ ...:.. । 
শেষে মহাদেব তুমি পৌলে ফাঁকি। . 
ক্রোধে মহাদেব বলে আমি এখন করি কি ॥ 
ভোলানাথ ইত্যাদি । 
(৮). 
জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়াশিবের গন্ভীরা বন্দ 
আর বন্দ সরম্বতীর গান । 
বাস্থয়।” বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম । 
দাতানাথ কি শ্রিবনাথ মহেশ । 
(৯) 
( জ্গলবন্দ ইত্যাদি ) 
মৃষা বাহনে গণেশ এলেন তীর চরণে প্রণাম । 
দাতানাথ ইত্যাদি। 
(১০) 
( জলবন্দ ইত্যাদি )-_ 
মৌর বাহনে কাণ্তিক ভার চরণে প্রণাম । 
দরাতানাথ ইত্যাদি । 


(৯১) 
_€ জলবন্দ ইত্যাদি )__ 
প্যাচ বাহনে লক্ষ্মী তার চরণে প্রণাম । 





চিএ 


. হাহাদের নাম না জানি তাদের চরণে প্রণাম । 


.. ৮0, 
( জলবন্দ ইত্যাদি )-- 
মকর বাহনে গঙ্গা তার চরণে প্রণাম । 
দাঁতানাথ ইত্যাদি । 
(১৩) 
( জলবন্দ ইত্যাদি )--. 
পিংহবাহনে ছর্গা তার চরণে প্রণাম । 
দাতানাথ ইত্যাদি । 
(১৪) 
( জলবন্দ ইত্যাদি )_- 
মোষ বাহনে যম তাঁর চরণে প্রণাম । 
দাতানাথ ইভাদি। 
(১৫) 
(জলবন্দ ইত্যাদি )-_ 
ংস বাহনে ব্রহ্মা তার চরণে প্রণাম । 
দাতানাথ ইত্যাদি । 
(১৬) | 
( জলবন্দ ইত্যাদি) 
উন্লুক বাহনে ত্রিশকোটা দেবতা তার চরণে প্রণাম । 
 দাতানাথ ইত্যাদি। 
ক ১85) এ 
'. ( জলবন্দ ইত্যাদি )-- 


দাতানাথ ইত্যাদি 


বন্দন! ২৩ 
(১৮) 
দ্বার মুক্ত. শ্তাতের+ ঘোড়া করে ল্যাতের* পালান। 
জয় জগন্নাথ আজ্ঞা কোটাল . 
মোকে মুক্ত কর দক্ষিণ দোয়ার ॥. 
দক্ষিণ দ্বার দক্ষিণ দোয়ারে আছে জয় জগন্নাথ ।' 
তীর পুরীতে লোক কিনিয়। খায় ভাত। 
. কমগুলে জল নাই মস্তকে মুছে হাত ॥ 
দাতানাথ ইত্যাদি। 
(১৯) | 
পশ্চিম দ্বার শ্যাতের ঘোড়া ল্যাতের পালান 
জয় জগন্নাথ আক্তে কোটাল . 
মোকে মুক্ত কর পশ্চিম দোয়ার। 
পশ্চিম দোক়্ারে আচ্ছে ভীম একাদশ 
 তীহার চরণে প্রণাম ॥ রি রর 
ভোলানাথ ইত্যাদি। 


22৬4 
উত্তর দ্বার শ্ত্াতের ঘোড়া ইত্যাদি । * * * 
মোকে মুক্ত কর উত্তর দোয়ার! ' 
উত্তর দোয়ারে আছে ভানু ভাস্কর রায় 
তাহার চরণে প্রণাম ॥ 
ভোলানাথ ইত্যাদি । 





০) গাতের-_শ্বেতর্ণের। ৫২) ল্যাতের__নেতের (েখা_নেতের পতাকা)_ 


২৪ আছ্ের গম্ভীর 


(২১) 
পূর্ব দ্বার শ্ঠাতের ঘোড়া ইত্যাদি * * * 
মোকে মুক্ত কর পূর্ব মোয়ার। 
পূর্ব দোয়ারে আছে কামরূপ কামিখ্য। হাড়িঝি চণ্ভীর আজ্ঞা 
তাহার চরণে প্রণাম ॥ 
ভোলানাথ ইত্যাদি । 
শিবগড়া সম্বন্ধে একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ বিবরণ রাধানগর- 
নিবাসী শ্রীধুদ্ত কিশোরীমোহন দাসের নিকট হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি 
হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার লিখিত ভক্তগড়া বন্দনা নিষ্সে 
লিখিত হইল। 


মালদহ রাধানগর হইতে নমঃ শিবায় 
প্রাপ্ত শিবগড়া-বন্দন। রর 
(১) 


ষ্ জলময় সংসার চিন্তিত ভগবান। 
৷ কি মতে ছিলে হে প্রভু হইয়া শৃন্তাকার ॥ 
কাকড়া সুতযোনি হেমের আকার । 
কাকড়াকে করিল আজ্ঞা মৃত্তিকা আনিবার ॥ 
কাকড়া আনিল মৃত্তিকা হেম পরিমাণ । 
সেই ডিগ্ব হইল ছুইখান ॥ 
কি মতে পৃথিবী সজন করিল ভগবান। 
শিবনাথ কি মহেশ। 


৫ 


সবৃতিক! সৃষ্ট মাটি মাটি মাটি স্বজন করিল কে। ও নবি 
... জ্রঙ্ধা বিষ মহেশ্বর তিনে মাটি স্থজন করিল যে ॥ 


ঘট ধুবচির 
জন্মকথ। 


ধবল ধনু. 
| নিরগ্লনের 
প্রণাম 


বন্দনা ২৫ 

সে কাল কামার ব্যাট! গড়িয়া দিল দা । 

আগা পাছ৷ বুঝে তার মাঝে দিল ছ্যা? ॥ 

আগে বসে ব্রহ্মা তার পাছে বসে বিষ্ণু তার মাঝে বসে শিব । 

যেখানে শিবের দ্বাদশ থাকে সেখানে বন্থুক জীব ॥ 

শিবনাথ কি মহেশ । 

(৩) 

মাটি মাটি মাটি স্বজন করিল কে। 

্রহ্ম। বিষ মহেশ তিনে মাটি স্থজন করিল যে ॥ 

সে কালকুমার বলে গৌসাই মনে পড়িল । 

কালকুমার ব্যাটা ছিল চুতিন ভাই । 

মাটি কাটিয়া তারা করিল ঠাই ঠাই ॥ 

মাটি কাটিয়। তার! চড়িয়ে দিল চাকে । 

ঘট ধুব্চি ভঙক্কের পাতিল" গড়াল আড়াই পাকে ॥ 

রবি শুকাইয়। দিল ব্রহ্মা পোড়াইয়া দিল 
ত্রিশকোটী দেবতা দিল বর। 

ঘট ধুব্চির জন্মকথা বলিলাম সভার ভিতর ॥ 

শিবনাথ কি মহেশ । 

(৪) 

ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন। 

ধবল খাটে বসে আছেন ধন্মীনিরপ্ান ॥ 

ধবল আকার গোসাই ধবল নৈরাকার। 

ধবল চরণে তীরে করিলহে পার ॥ --শিবনাথ কি মহেশ। 








১ দিল ছ্যা-দ্িগণ্ড করিল, ছেদন 'করিল। ২ডস্কের পাতিল-_প্রতিমাসম্থণস্থ 
সদর্পণ-মৃৎপাত্র। উকি, ৮ 


২৬ আগ্ের গম্ভীরা 


০০ 
সদাশিবের উঠ উঠ স্দাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ । 
দিদ্রাভঙ্গ তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ * ॥ 
খোল চন্দন কাঠের কপাট, দেয় দুধ গঙ্গাজল । 
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম ॥ 
_ সিবনাথ কি মহেশ । 








* এই আউলের ভক্ত কাহার, তাহারা গন্ভীরায় গম্তীরদের দর্শনে কেন আসিলেন, 
তাহার কারণ অনুসন্ধানে দেখি ইহ! 'আউলোদ' হইতে উদ্ভূত এক প্রকার নবধরম- 
সম্প্রদায় । আউলেচাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিষ্সে প্রদত্ত হইল ১-- 

“ উলাগ্রামে মহাদেব নামে এক বারই ছিল। সে ব্যক্তি ১৬১৬ শকে ফাল্ভুন 
মাসের প্রথম শুক্রবার স্বক'য় পর্ণক্ষোত্রে একটি অজ্ঞাত-কুলশীল . অষ্টমবধীয় বালক 
প্রাপ্ত হয়। তাহাকে বারুই প্রতিপালন করিয়াছিল এবং তাহার নাম পূর্ণচন্্র 
রাখিয়াছিল। এই বালক ২৭ বৎসরাবধি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া রামশরণ পালকে 
উপদেশ দিয়া তাহাকে নিজ মতে আনিয়াছিনেন। আউলেটাদের লক্্ীকান্ত, কৃষ্ণদাস, 
বিষুদাস প্রভৃতি ২২ জন শিষ্য ছিল। আউলেটাদ ১৬৯১ শকে বোয়ালে শ্রামে 
পরলোক প্রাপ্ত হন। আউলেটাদ এক অভিনব ধন্প্রচার করেন। তিনি কৌগীন 
ধারণপূর্ববক খেক্কা ও কান্থা গাত্রে দিয়া পধ্যটন করিতেন । বাঙ্গালা ভাষাঁয় 
লোকদিগকে উপদেশ দিতেন । হিন্দু মুসলমান সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন । 
ভাহার জীত্যভিমান ছিল ন1। এ সম্প্রদণায়ী লোক এ উদাসীনকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান 
করেন। কৃষণচন্ত্র, গৌরচন্ত্র ও আউলেচন্দ্র, তিন-ই এক, একেই তিন বলিয়া থাকেন। 
ইহারা বলেন যে মহাপ্রভু পুরুষোত্মে গিয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন, তিনিই পুনরায় 
রূপাস্তর ধারণপূর্ব্বক আউলে মহাপ্রতুর্ূপে আবিভূতি হন।. ভাখার বছ নাম_-ফকির 
ঠাকুর, সাই গৌসাই। মুসলমান ভক্তগণ সম্ভবতঃ আউলে নাম রাখিয়া থাকিবে। 
পারসীক ভাষায় আউলিয়। শব্দের অর্থ বুজুর্গ অর্থাৎ বাহার দৈব-শক্তি আছে। 
আউলেচাদ অনেক অত্যন্তুত অলৌকিক কশ্ু সম্পন্ন করিয়া যান। তাহার কাষ্ঠ- 
পাদুকা গ্রহণে গঙ্গাপারের কথ! প্রচলিত আছে । এ সম্প্রদায়ের বিজ্ঞলোকেরা ' কহেন, 
একমাত্র বিশ্বকর্তীকে ভজন! করাই আমাদের ধন্ধ ; এই সম্প্রদায় দেব-প্রতিমারও অচ্চনা 


বন্দনা ৭ 
(৬) 
শিবদশন আমরা আইলাম হরষে দরশে । 
দূরশন দাও গৌসাই বদের দৃষ্টে 1 
আমরা আউলের ভক্ত 
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম । 
শিবনাথ কি মহেশ । 


করিয়াথাকে। এ এসপ্রদারী গুরুদিগের নাম “মহাশয় এবং ং শির নাম ৷ ববরাতি' ।” 
শিববনদনায় ''আসন শুদ্ধ করিলেন ধশ্মগুরু মহাশয়" দেখিতে পাই এবং আরও 
লিখিত আছ্ছে £-- 
'আমর! আউলের ভক্ত রাঃ গম্ভীরাস্থদ্ধ ৷ 

এ ক্ষেত্রে “বিষ্ুবাই' অর্থ সুলভ নহে, সম্ভবতঃ বিষুদ্দান আউলেভক্তের মন্প্রদায়- 
ভুক্তগণই গুরুর দোহাই . দিয়া থাকিবেন এবং ষে সম্প্রদায় এই বন্দন| রচন। করিয়।- 
ছিলেন, তাহার! বিষুদাস গুরুমহাশয দলভুক্ত সম্প্রদায় হইলেও হইতে পারেন। 
আউলেসম্প্রদায় নিশীখ কালে আমোদাদিতে সমুদায় রজনী অভিবাহিত. করেন ও 
ভয়ঙ্কর হঙ্কার, দন্ত কিটিমিটি করিয়া ধন্দরভাব প্রচার করেন। যাহা হউক পাঠক! 
“আউলের ভত্ত' ঝলিবার উদ্দেগ্ত ও কারণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন । 


আউলে সম্প্রদায়ের একটি গীত নিম্নে লিখিত হইল ৫-- 
“ধন্য গুরুরে পাগল গোসাঞ্ী 
আহা মরি মরি পের লইয়া বালাই, 
নাহি কিছু ওণের শেষ, চন্দন ছাড়ি আবেশ অঙ্গে মাখান ছাই । 
কি কব ধ্যানের কথা, নেঙ্গুটি আর ছেঁড়া কাথা, 
গোলামে এলাম দাতা সবে বাঁদসাই । 
চঞ্চল লোচনে চায়, কে বুঝিবে অনি প্রায়, 
কোথা থাকে যায় কোথা আছে নাই ॥' 
--ভারতবধীয় উপাসক-নন্প্রদায়। * 


২৮ আছর গম্ভীরা 


6৯7 
বাগরাজার মোণারি তার সোণারি বার সোণারি গা জলে । 


প্রতি প্রণাম 
শোভে মুক্তা প্রবাল শিবের ভক্ত যে বাণরাজা আছে ॥ 
তার চরণে দ্বাদশ প্রণাম । 
শিবনাথ কি মহেশ। 
(৮) 


হসমানের পবনের পুত্র বীর হনুমান । 
ও চণ্তীমণ্ডপ আনিয়া যোগাল পাথর চারি খান ॥ 
নিশ্মাণ  টাচিয়। ছিলিয়া গড়াল শ্রীকান্ত 
তাতে ঢালিল কাচ ঢাল। 
শ্বেত চামরে ছাহিল চণ্ডীমগ্ডপের চারি চাল ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 


* শুহ্যপুরাণে “অপ ধশুস্কানে” দেখি 2 


“রাতিত পাথর চারি পাতি কর কতে হল হুদ কুনার আঁড়া। 
কাঞ্চন বাধিয়। সেজে করিল কাট ভাল ।”--৪৯ পৃঃ 


শ্রীধন্মামঙ্গলে (ঘনরাম) £-- 
“গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল। 
মাঝে মাঝে শিখীপুচ্ছ শোভা করে ভাল। 
" কুলধৌত-কলসে পতাকা দিল সেজে । 
কাচ ঢালা কাঞ্চন বরণ করে মেজে॥” 


শৃশ্পুরাণ ৫৮ পৃহ 2, ণ ৃ . 
মোউরর ছ্বাইল ভাগার ঘর ॥ 
পিড়াছ্ম সভ1 করে সুনার কলস ॥" 


বানাও রি 
(৯). 
তত তাবারি চটপটি স্বর্ণের নাল। 
মহাকাল ঘা” শিবের দোয়ারে দ্বরী নন্দী ভঙ্গী মহাকাল ॥ 
প্রবেশ দুচায় ঘুচায় নন্দী চন্দন কেয়ায়। 
দ্বারম্থদ্ধ বালাভক্ত কত লৈব নাম ॥ 
কাশীশ্বর শিবের দ্বার প্রবেশ করিল যত্ত ভক্তগণ 
আমরা আউলের ভক্ত বিধুবাই গম্ভীর শুদ্ধ । 
শিবনাথ কি মহেশ । 


(১০) 
রা ছয়মাসের খরচ দেব অঞ্চলে বাধিল। 
নির্বাণ. ঝয় বঙ্কার বাটে দেব বনে 'প্রবেশিল ॥ 
চাকণ চিকণ গাছ তার তল! হতে পাত । 
নয় হয় এই হয় করলীর গাছ। 
আগ! গোড়া কাটি তার মন্ধখান নিলে। 
টাচিয়া ছিলিয়! কাঠি নিম্মীণ করিলে ॥ 
বাম কাঠি সরস্বতী দক্ষিণ কাঠি উদ্ধী। ূ 
শিবছুর্গার বরে এই গম্তীরার ঢ্যাক্যার কাঠি হাতে শুদ্ধ ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ । 


(১১) 
রা লঙ্কা গেল হনুমান খায় আমরফল। 
কপিলার ' মর্ভে ফেলিল আঠি তাইতে হইল রুক্ষ অমরাবতী । 
ছড়ি দ্বারা আগে বাহাইয়া অস্কুর, তার পাছে বাহ্বায় গাছ ॥ 
ঢা ছাওয়া ছয় ছয় মাসে বাড়ে দ্বাদশ হাত। 


৩০৩ 


আদ্যের 


ভাঙার, চ্তী- 


মণ্ডপ শুদ্ধ 


ধন্মগুরু মহা" 


শয় কর্তৃক 
আসন শুদ্ধ 


জল বন্দনা 
স্থল বন্দনা, 


আগাল গোড়। কাটি তার মদ্ধখান নিলে। 

টাচিয়া ছিলিয় ঢাক নিম্ীণ করিলে ॥ 

কামার গড়িয়া! দিলো! লোহার কড়ি । 

মুচিরাম চড়াইয়া দিল কপিলার ছড়ি ॥ 

শিব শিব বলিয়া ঢাকে দিল ঘা । 

মড়া চামড়া কাটিলেক বিষ্াল্লিশ রা ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ । 


(১৯২) 
শুদ্ধ সভায় বসে গুরু গুরুর গলায় শতেশ্বরীর হার, 
গুরু-বাক্যে শুদ্ধ করি আছ্যের ভাগার ॥ 
কূপা করি গুরু মোরে শিখালেন বচন। 
গুরু-বাক্ো শুদ্ধ করি চণ্তীমণ্ডপের চারি কোণ ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ । 


(১৩) 
শুদ্ধ আমার মাতাপিতা৷ শুদ্ধ বস্ুমতী ৷ 
যা হইতে হইল আমার উৎপত্তি ॥ 
দেব্তার বল হইল আমার 
আসন শুদ্ধ করি গেল ধণ্ম গুরু মহাশয় ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 


(১৪) 
জল বন্দ স্থল বন্দ বন্দ শিবের কুঁড়্য। । 
আট হাত মৃত্তিক! বন্দ চন্দ্র সূর্য্য জুড়্যা ॥ 


কাউসেন- 
দত্তের ব্যাট 
'নয়নসেন দত্ত- 
চরণে প্রণাম 


বৈশাখ মানে 
শিবঠাকুর 
কাপাস 
বুনিলেন 


কার্পান তুলিয়! 
গঙ্গাদেবীকে 
দিলেন গঙ্গার 
সুতা প্রস্তত--- 
শিবের তাত 
বোন। 


পারিজাত হরণ 
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“কাউসেন দত্তের” ব্যাটা “নয়নসেন দত্ত” * 
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত ॥. 
তাহার, চরণে আমার দগবৎ। 

শিবনাথ কি মহেশ। 


(১৫) 
বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ। 
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিলেন কার্পাস ॥ 
কার্পাস বুনিয়া শিব গ্যাল কুচনীপাড়া। 
কুচনীপাড়া হইতে দিয়ে এলো সাড়া ॥ 
কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাই । 
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাত। 
হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পানি। 
উত্তম খুইয়! দিল নিতাই ধুবিনী ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 


(১৬) 
স্বর্গে গেল জগন্নাথ হরে আনিল পারিজাত। 
রাঙ্গা পারিজাত। 
ডানঠির শেষ কৌতুকের গৌসাই হাতে নিল বেত ॥ 





* শ্রীধন্মমঙ্গলের ধর্মপূজা প্রচারক কর্ণসেন-পুত্র লাউমেনকে দেখিতে পাই । বৌদ্ধ- 
তান্রিকপ্রভাবে তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। আমি বিবেচন! করি “কাউসেন' 
কর্ণসেন' এবং 'নয়নসেন' লাউমেন অভিন্নব্যক্তি ছিলেন। কর্ণনেন বেনিয়। জাতি 
ছলেন এবং তাহার স্ত্রী রপ্পাবতী “বেণিয়ার ঝি” ছিলেন ঃ রঞ্জাবতীর ভাতা মহামদ 
নতববংশীয় ছিলেন। দত্তবংপীয়গরণকেই প্রীৎধ্দরপূজার প্রচারক দেখিতে গাই।. ,. 


ত২ আগের গম্ভীরা 
স্বর্গের বেত মর্ডে নামিল। 
শ্রদ্ধা করিয়৷ লক্ষ্মী ভামেতে আরজিল ॥ 
শিবনাথ কি মহেশ। 
(১৭) 
গম্ভীর! বন্দন!-.. জল বন্দ স্তুল বন্দ আছ্ভের গন্ভীরা বন্দ। 
ভগবতী প্রণাম ডাহিনে ডঙ্গর বন্দ বামে বীর হনুমান | * 
সিংহবাহনে ভগবতী আছেন তার চরণে দ্বাদশ প্রণাম । 
শিবনাথ কি মহেশ । 
(১৮) 
সর্ববদেবতা- জল বন্দ ইত্যাদি স্‌ নস 
উদ্দেশে প্রণাম ন্ট চর সু সং সু সং 
এখানে যত দেবতা আছে সকলের চরণে দ্বাদশ প্রণাম । 
শিবনাথ কি মহেশ। 
(১৯) 
জল বন্দ ইত্যাদি * + ৯ 
আমি বন্দনা গাইলাম সকলের চরণে দ্বাদশ প্রণাম । 
শিবনাথ কি মহেশ । 
বন্দনা-শেষে ভক্তগণ গম্ভীরাপ্রাঙ্গণে দেহ লুন্টিত করিলে ভক্তগড়া 
নিরাকার ধর্ের সাকার অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ হয়। এই প্রকার বন্দনা 
টি & গম্তীরাভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে । 
অনেক বন্দনা-মধ্যে দেখিতে পাই নিরাকার ধশ্মনিরঞ্রন সাকার হইলেন, 
ক্রমে জল, উন্নুক প্রভৃতি স্থা্টি করিয়া পৃথিবী স্থষ্টি করিলেন। এই 
প্রকারে ধন্মনিরঞ্জনের স্থষি-প্রকরণ লিখিত হইয়াছে । 





ক শূন্য, পুরাণে ধর্দু মাজনে £--"ডাইনে ডু্ুর সাই বামে হনুমান |” ৯১ পৃ 
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মালদহ কাশিমপুরের নিকট মগ্ডলবশীয় স্বীয় মিছুলাল দাস গম্ভীরায় 
বন্দনা পাঠ করিতেন এবং হনুমানের অংশটুকুর অভিনয় করিতেন । 
তাহার ভক্তগড়া বন্দনা মাণিক দত্তের চণ্ডীর * স্থষ্টি-প্রকরণের অবিকল 
অনুরূপ। ইভীব দ্বারা বোধ হয় প্রাচীন কালে মালদহের গন্ভীরা-উৎসবে 
উক্ত প্রকার ধন্মনিরঞ্জনের স্থ্টি-প্রকরণ প্রচলিত ছিল। 


মালদহ কাশিমপুর শিবগড়া বন্দনা ণ. 
শিবগড় বন্দানা নমঃ শিবায় 


(১) 
ধবলবরণধবল “ধবল বরণ প্রভ ধবল বসন। 


বমন ধর্ম র্‌ 
নিরঞগ্ঘনের . ধবল খাটে বসে আছেন ধন্মু নিরঞ্জন | : 
প্রণাম দাত শিবনাথ কি মহেশ । 


(২) 
ধর্শের শরীর. আপনে ধন্মগোসাই গোলক ধিয়াইল। 
ধারণ, গোলক ধিয়াইতে ধর্টের মুণ্ড স্থজিল ॥ 


* মীণিক দত্তের চণ্ডী অবলম্বনে “গৌতীয় মঞ্গল-চর্তী-গীতে বৌদ্ধভাব” শীষক 
প্রবন্ধ ভরষ্টব্য । বঙ্গ য় সাহিত্য-পরিষত পত্রিকা ৪র্থ সংখ্য। সন ১৩১৭ সাল। 

1 কাশিমপুরস্থ এমিছুলীল দাসের নিকট প্রাপ্ত। এই বর্ণনা মাণিক দত্তের চণ্ভীর 
ষ্ট.প্রকরণেব অনুরূপ । দাস মহাশয়ের পাঠ-বিকৃতি নিবন্ধন মাণিক দত্তের বন্দনা 
লিখিত হইল। তবে গশীরাষ পঠিত হইবার মত লিখিত হইল। 

ক মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মুমঙ্গলে ধর্দের বন্দনায় দেখি £-- 


“ধবল অঙ্গের জ্যোতি, ধবল বর্ণের ধুতি, ধ্যানগম্য ধবল ভূষণ । 
ধবল চন্দন গায়, ধবল পাদুকা পায়, ধবল বরণ সিংহাসন ॥ 
ধবল বর্ণের ফৌঁটা, ধবল উজ্জ্বল জটা, ধবল বর্ণের টাদ-মাল]। 


ধবল চাছুয়। খাট, ধবল নিশান পাঁট, ধবল বরণে ঘর আলা ॥৮ 


৩৪ আগ্ভের গম্ভীরা 


আপনে ধশ্মু গৌসাই সৃন্য ধিয়াইল । 
সত্য ধিয়াইতে ধর্মের সরির হইল ॥ 
দাতানাথ কি মহেশ: 
(৩) 

জন্ম হইল ধশ্মী গৌসাই গুণে অনুপামা ) 

পৃথিবি স্থজিএ তেহো৷ রাখিবে মহিমা ॥ 

মুখের অমৃত ধন্মের খসিঞ পরিল। 

হস্ত পদ পুথিবীতে জল উপজিল ॥ * 


(৪) 
সমুদ্রস্থষ্ট : জলেতে আসন গোসাই জলেতে বৈসন। 
জল ভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন | 
ভাসিতে ধন গোসাই পাইল ঠেসন । 
চৌদ্দ যুগ বহিএগ গেল ততক্ষণ ৷ 


(৫ ) 


ধর্দের বাহন ধর্মের ঠেদন হৈতে উলুক জন্মিল। 


উলুকের 
উৎপতি জোড় হস্ত করি উলুক সম়খে ডাড়াইল ॥ 1 





* জলস্ৃষ্টি সন্থদ্ধে শষ পুরাণে দেখিতে গাই যথা-- 
“পরভূর বিখুতে জল হইল আঁচগ্থিতি ॥৫০*( শূঃ পুঃবিশ্ব-কোধ কাধ্যলিয়) 
আদিবুদ্ধ বা ধর্ জলের উপর ভাপিতে ভানিতে ভাহার বাহন উন্নুক উপরি 
উপবেশন করিলেন। মাণিক দণ্ডের টণীতে পদ্মপুষ্পস্থষ্টি ও তদুপরি ধর্মের উপবেশনের 
কথা জানিতে পাই। পদ্মাননোপৰি বুদ্ধের অবস্থান স্ুচিত হইয়াছে। 
1 শূন্-পুরাণে এই সৃষ্টি বণিত হইয়াছে, দেহের মল হইতে পৃথিবীর সা 
" হইয়াছিল। বথা _ 
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হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদশের রায় । 
কহ কহ উলুক কত বুগ জায় ॥ 


(৬) 
জত বূগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে। 
তখনে আছিলাউ আমি মন্ত্রধিয়ানে ॥ 
ন্ত্রধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ বর । 
চৌদ্দ যুগের কথা স্ুন আমার গোচর ॥ 
চৌদ্দ বুগের কথা তুমি সন নৈরাকার। 
ইতিন ভূবনে পাতকি নাহি আর ॥ 


গ্তিলেক পরমাণ মলা! নিল নারায়ণ।” ১৯৭ শুঃ পুঃ)' 
“ছিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেনমতে ॥” ১*৮- এ) 


মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ এম. এ., পি. এইচ ডি., 
মহাশয় বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব এক জন্মে মর্কটরূপ ধারণ করিয়া “পরজ্ঞাপারমিতা” সম্পাদন 
করিয়াছিলেন ।৮ 


(রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকাঁ। সন ১৩১৭ সাল অতিরিক্ত সংখা) পৃই_-৬৭। 

সম্ভবতঃ উন্নুককে কখন হনুমানরূপী দেখিতে পাই। ধশ্বের দেহ হইতেই 
ঈ্ুকের জন্ম। বুদ্ধদেব যে জন্মে মকটরূপ ধারণ করিয়াছিলেন সেই ইতিহাস 
বলম্বনেই উদ্নকের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ প্রকাশিত হইয়! থাকিবে । 


রামাই পণ্ডিতের, শূন্ঘপুরাণের মতে-- 
« চোদ্দ ভুগ বৈ পরভু তুলিলেন হাই । 
উদ্ধ নিশাদে জনমিলেন পক্ষী উন্নুকাই॥ " 
“আদ্যের গম্ভীরা"য় উন্তুকের সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, কতরাং এস্থলে 
ঢার লিপিবদ্ধ হইল না। 


'ত৬ আগের গম্ভীর! 
91 


র্েরজাদন  সন্মখে বূচিল গোসাই পদ্ম্কুল। 
পদ্মপুষ্পের ভাঙা বিনা গৌসাই জপে আছি মূল ॥” * 
টি দীঁতী-...১**., 1 


ধন্দু নিরঞ্জন পন্মফুলের উপরে বসিয়া পৃথিবী স্থষ্টি করিবার উপায় 
স্থির করিলেন। 
(৮) 
“নানা পত্র বহা। গেল পাতাল ভূবন 
পাতাল ভূবন লাগি করিল গমন ॥ 


১5) ₹2০8 ৭ 
পাতাল হইতে : দ্বাদশ বৎসরে মৃর্তিকার লাগি পাইল 
সবতিকা হস্তে করি মৃতিকা সরিরে বুলাইল ॥ 
| আনন. বাটুল প্রমাণ মৃতিকা হন্তেতে করিঞ।+ 
স্ন্তাকারে ধন্ম গৌসাই উঠিল ভাসিএ ॥ : 





ক পদ্মপুষ্প ধর্মুপূজায় ব্যবহৃত হয়। বর্তমান কালে রাঢ়দেশের ধর্মের গাজনে 
এবং মাঁলদহের “আদ্যের গণ্ভীরা" পূজায় তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 


1 মালদহের আদ্যের গম্ভীরার তত্তগড়া বন্দনায় এই প্রকারের ছড়া দেখিতে 
পাই। কাকড়া তিল-পরিমাণ মৃত্তিকা আনিয়াছিল £--“কীকড়া আনিল মৃত্তিকা 
বিন্দু পরিমাণ।” (আদ্যের গম্তীরা কঃ মাঃ পঃ সন ১৩১৬--১ সং) অন্য এক? 
-গৃম্তীরার শিবগড়ায় দেখা যায়, মাণিক দত্তের চণ্ী-বর্ণিত সষ্টি-প্রকরণ ও আদ্া? 
উৎপত্তি এবং গাত্রের মলের কথাও আছে। 


বন্দনা . ৩৭. 


্‌ (8 « ৃ রর 
পুনরপি আসিএ] পদেত কৈল ভর । : . পু 
মনে মনে চিন্তে গৌসাই ধশ্ম নিরাকার ॥ 
মনে মনে চিত্তি তবে বন্দ অধিপতি । | 
কার উপর স্থাপিব নিশ্মীন বন্থুমতি ॥ দাতা... | 
(১১) 
ুধবাধস্থের আপনে ধন্ম গৌসাই গজযুক্ত হৈল। 
4 গজের উপরে বস্ুমতিকে স্থাপিল ॥ 
গজ সহিতে প্রিথিবি জায় রসাতল। দাতী-. | 
(১২) 
রা আপনে ধন্ম গৌঁসাই কুম্ম রূপ হৈল। 
॥ কুশ্মের উপরে প্রিথিবি রাখিল ॥ 
কুম্ম সহিতে নারে প্রিথিবির ভার । 
গজ কু প্রিথিবি জায় রমাতল ৮” * 





+ শৃন্যপুরাঁণে এই প্রকার দেখি, যথা -- 
: “পদ্ম হস্ত দিআ। পরভু বোলে গির খির । 
পদ্ম হস্তে জনমিল জে ঝৃর্মের সরীর ॥৮ ৭২ % 

গজ বা হস্ত সম্ব্ধে বৌদ্ধদিগের বন্দর মত বিদ্যমান আছে। স্থ-হস্তীর কথা, ঃ 
শিল্পীদের গজপ্রিয়তা! । বুদ্ধের নিকট গজযখের প্রণাম ইত্যাদি আমাদিগকে ধর্খের 
গজসথষ্টর রহ্স্ত উদ্ভাসিত করিয়] দেয়.। . কুন্ম ধর্মশরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া, বৌদ্ধ 
তান্গিকগণ কৃন্ধরূগী বুদ্ধের পৃজ করিয়া থাকেন । .আঁমাদের দশ অবতার মধ্যে যেমন 
বৃদ্ধও আছেন, তদ্ধপ কর্মও আছেন। .রাঢের অনেক স্থানে কুর্দরূপী ধর্শের পূজা 
ইয়া থাকে | বদ্ধমান জেলায় কাঁলেশবর গ্রামে কচ্ছপাকৃতি ধর্দরাজ আছেন । 

ইস্ত-লিখিত প্রাচীন জগন্লাথবিজয়, যাহা মুকুন্দ ভারতী বিরচিত; তাহাতে কচ্ছপের 
সর্বজ্ঞতার পরিচয় আছে। ও 


৩৮ আগ্ভের গম্ভীর 


ধন্ম নিরঞ্জন এই প্রকারে ক্রমশঃ বিজ্ঞতম হইয়া শেষে ঘুক্তিপূর্বক 
নাগস্থষ্টি করিয়া তাহার উপর পৃথিবীর ভারার্পণ করতঃ সুস্তির হইলেন । 
(১৩) 
নাগর প্টানিঞ্া ছিড়িল গলের কনক পৈতা। 
এক গোটা নাগ হৈল সহত্রেক মাথা ॥ 
নাগের নাম বাস্গুকি খুইল নিরঞন | 
তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভূবন ॥” দাতা-*' | 
বাস্থৃকি নাগ স্থষ্টির পর, ক্ষুধায় অস্থির হইলে ধশ্মনিরঞ্জন 
কর্ণের কুগুল থুলিয়৷ ফেলিবামাত্র ভেকের সৃষ্টি হইল। সেই হইতে 
ভেক বাস্ুকির আহাধ্য হইল । মাণিক দত্তের চণ্ীতেও ইহা লিখিত 
আছে। 
(১৪) 
“জাও জাও বাস্থৃকি হউক চিরাই । 
আমি জাকে জন্ম দিব তাঁকে দিই ঠাই |% * 
দাতা-.. | 
তৎপরে দেবতাগণের আহ্বান ইত্যাদি অন্যান্ত শিববন্দনার 


তি 





ক কৃপ্রাণেও এই কার বাকি, টির উল্লেখ আছে দেখিতে ভিন - 
“এত জুক্তি বোলি আক্ষি তব পদতলে । 
কনক পৈতে ছিড়ে ফেলি দেহ জলে ॥ ৯২ 
উদ্নুকের বাক্য সনি পরভু নিরঞ্জন 
কনক গৈত| খুলিআ। লইল ততক্ষন ॥ ৯৩ 
ছিডিঅ। ফেলেস্ত জলে কনক পৈভা । 
জনমিল বাস্কি নাগ সহম্সেক মাথ| |” ৯৪ 


বড় তামাস! ৩৯ 


ছোট তামাসার দিবস সন্ধ্যায় আরতির সময়ে বন্দনা পাঠকালে ভক্ত- 
গণকে একপদে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা যায় এবং তাহার! মনে মনে 
শিবনাম উচ্চারণ করিতে থাকে । 
“উদ্ধীবান্থ করি কেহ এক পায়ে রয়। 
সত্যাত সহিত ডাকে ধর্ম জয় জয় 1৮ [শ্রীধনর্মঙ্গল) 
রাত্রিকালে বিবিধ নৃত্যগীতাদি ও মুখার নৃত্য হয়। 


বড় তামাসা 

এই দিন দিবসে যথাপ্রচলিত হরগোরী-পুজা হইয়া থাকে । দিব! 

বড় ভামাসা, শোভাযাতজা দবপ্রহারের পর ভক্তগণের শোভাযাত্রা বহির্ঘত 
বাণফোড়া, হনুমানের হয়। এই শোভাযাত্রা অতি মনোহর এবং 
ল্কাদদ্ধপানা _ কালীঘাটে নীলপুজার দিবস গাজুনে সন্নযাসিগ্রণের 
শোভাযাত্রা যে প্রকার হয়, এদেশেও ত্জপ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গম্তীরায় 
ভক্তগণ--কি বালক, কি ধৃবক,, কি বৃদ্ধ__সকলকেই এই উৎসবে 
যোগ দিতে হয়। প্রত্যেক গম্তীরা হইতে ঢাকসহ ভক্তগণ নৃত্য করিতে 
করিতে বহির্গত হয়। ভুত, প্রেত, প্রেতিনী, বাজিকর ও বাজিকর-স্্রী, 
কেহ রামাত, কেহ তুবড়ীওয়ালা, কেহ সীওতাল প্রভৃতি যাহার যাহা 
ইচ্ছা সে তদ্রুপ বেশ ভূষা করিয়৷ এক গম্তীরা হইতে গম্ভীরাস্তরে গমন 
করে। ভক্তমধ্যে কেহ কেহ ত্রিশূলারুতি ক্ষুদ্রবাণ উভয় বক্ষঃপার্খে বিদ্ধ 
করিয়। ত্রিশূলাগ্রে তৈলসিক্ত বন্ত্রথণ্ড জড়াইয়! প্রজলিত করে; অন্য 
এক ব্যক্তি তাহাতে ধূপচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং ভক্ত নৃত্য 
করিতে করিতে গমন করে । এই উৎসবে দিবাভাগ অতিবাহিত হয়! 
যায়। সন্ধ্যার সময় এক প্রকার “হনুমান মুখাঠ ( মুখা-_মুখোস ) 
অনুষ্ঠান হইয়। থাকে। কোন এক ব্যক্তি হনুমীন-মুখাদ্বারা সজ্জিত 
হয় এবং কাচা কদলীপত্রের দ্বার! সুদীর্ঘ লেজ প্রস্তুত করিয়া অগ্রভাগ্নে 


৪০ আষ্টের গম্ভীরা 
শুফ কদলীপত্রাদি বন্ধন করিয়া দণ্ডায়মান হয়, এবং দুই ব্যক্তি, এক 
খণ্ড বন্ত্র ধারণ করে, তৎপরে হনুমানের'লেজে অগ্নি প্রদত্ত হয় । হনুমান 
হুঙ্কার শব্দে সেই বস্ত্র উললম্ফনপূর্বক একবার এপার একবার ওপার! 
হইয়া প্রস্থান করে ; ইহা লঙ্কাদগ্ধ ও সমূদ্রপারাভিনয় বলিয়াই 
বোধ হয়৷ | 
হনুমান-পর্রের পর বালাভক্তগণ একত্রে “শিবনাথ কি মহেশ? 
ফুলভাঙগা, নাম ডাকা, নাম ডাঁকিতে ডাকিতে এবং ঢক্কাবাগ্রের সহিত 
রাত্রে বিবিধ মৃষ্তিধারএ- নৃত্য: করিতে করিতে জলাশর-সমীপে গমন 
পূর্বক নুতাগীতাদি করতঃ কণ্টকী বৃক্ষের কোমল শাখাগ্র ভগ্ন করিয়া 
ও সিদ্ধি গাছের সহিত একটি তাড়া বাঁধিয়া উহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণপুর্বক 
সান করে। তৎপরে টক্কাবাছ্ের সহিত নৃত্য করিতে করিতে গন্ভীবায় 
আগমন করিয়া “নাম ডাকিয়া” প্রণামপূর্বক উক্ত কণ্টকগুচ্ছ মন্দিরে 
রক্ষা করে। পূর্ব দিবসের স্টার “শিব-গড়া বন্দনা শেষ ' করিয়া 
উক্ত কণ্টকের নিকটে আগমন করিলে, ব্রাহ্মণ তাহাদের উপর শাস্তিজল 
ছিটাইয়৷ দেন। শিবের আণীর্বাদী পুষ্প উক্ত ফুলের ( কণ্টক গুচ্ছ) 
উপরি প্রদান করিলে, ভক্তগণ আপন আপন ক্ফুল” লইয়া উভয় 
হস্তে দৃটভাবে বক্ষে ধারণপুর্বক নৃত্য করিতে থাকে ; নৃত্য করিতে 
করিতে ঢক্কাবাগ্ঠের সন্কেত-অনুসারে মৃত্তিকা উপরি লুষ্ঠিত হইতে থাকে 
এবং তৎপরে প্রণাম করিয়া সেই ফুল শিবগম্ভীরা মধ্যে রক্ষা করে। 
ইহাকেই “ফুলভাঙ্গা, বলে। তৎপরে শিবদুর্গার আরত্রিকাদি সমাপনান্তরে 
গম্ভীরামণ্ুপ আলোকমালা-শোভিত হয়। রা্রি নয় ঘটকার সময় 
হইতেই ক্র ক্ষু্র নৃত্য আন্ত হয়। ভূত, প্রেত, রাম, লক্ষণ, শিবদুর্গা, 
বুড়াবুড়ীর নৃত্য, ঘোড়ানাচা, চাঁলিনাচা, কার্তিকনাচা, পরীনাচা ইত্যাদি 
আর্ত হয়। 'নৃত্যকালে টক্তা ও কাশি বাদিত হয়। চককায় যখন বিদায়বাগ 
'বাদিত হয়, ততকালে নৃত্যাকারকেরা নৃত্য হইতে বিরত হর এবং অন্ত 


বড় তামাসা ৪১ 
গন্তীরোদেশে প্রস্থান করে। ধনিগণ বাগ্তকারকে কিঞিৎ বক্সিস 
দিয়া থাকেন। কেহ কেহ নূতন বন্্ও প্রদান করেন। 

ক্রমে ক্রমে বিবিধ শিব-নিন্দা-স্ততি প্রভৃতি ছারা শিবের গীত হয়। 
ও দলে দলে ভক্তগণ এই সময়ে গ্তীরা-মগ্ডপে 
শিব-নিন্দী, শিব-স্তুতি ৃ 
আগমন করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দর্শকবুন্দকে 
সখী করে। | 2৪০ 
বৎসর মধ্যে দেশে বা! গ্রামে গুপ্ত ব৷ প্রকাশ্রভাবে যে ব্যক্তি 
যে কার্য করিয়া থাকে, তাহা স্ায়বিগঠিত হইলে তাহার গীত রচিত 
ও গীত হয়। একাধিক গায়কগণ একত্র অথবা পুথক্‌ পৃথক্‌, স্ত্রী-পুরুষে 
সজ্জিত হইয়া গীত গাইয়া থাকে । শিবের বন্দনা, ঠংরি চারিয়াড়ি 
ইত্যাদি গান হইয়া থাকে। ্‌ 
প্রভাত হইবার সময় এবং কৃর্য্যোদয়ের পূর্বের “মশান নাচা” হইয়া 
প্রভাতে মশান-নাগ, থাকে । মশান সুবৃহৎ আলুলায়িত কেশ; সিনদুর- 
মাতান বাজনা, নদী-ন্লান লিপ্ত সমুদায় ললাটদেশ, কাচলী ও উন্নত কুচ, হস্তে 
শপরিহিত, সালঙ্কারা বিকটবদনা! বেশে সজ্জিত হইয়া, বিবিধ অঙ্গভঙ্গী 
সহকারে নৃত্য করিতে থাকে এবং অপর বাক্তিগণ ধৃনাচিতে ধূন। প্রদান 
করিয়া সেই ধূম মশানের মুখের সন্ুখে ধারণ করিয়া সাহ্ছনা করে 
এই প্রকারের শাস্তিকরিয়া, গন্ভীরা-মগ্ডপে কালী প্রভৃতির নৃতাকালেও 
অনুষ্ঠিত হয়। যখন ঢাকি মাতান বাজায়, তখন ধার, নৃত্য ভ্যস্কর 
হইয়া উঠে। তংকালে পুজক একটি মাল্য এবং ধূপের ধুম সম্মে প্রদান 
করিলে কালীমুখা প্রভৃতি মস্তক ঘুরাইয়া, ধূম গ্রইণ করিয়া শান্ত হয়। 
মশান-কালী ধুলায় লুষ্ঠিত হয়। তৎপরে দকলে, ৮1৯টা পর্যান্ত গম্ভীর 
হইতে গভীরাস্তরে নৃতাসয়াপনাস্তে একত্র . নদীতে স্নান করিয়া গৃহে ' 
গমন করে।, 


চে আছর গম্ঠীরা 


আহার পূজা 
বড় তামাসার পর দিবস, মশান নাচার পর হরপার্কতীর পূজান্তে 
আহারা-পুজা-পদ্ধতি, হোম এবং ব্রাহ্মণ ও কুমারীভোজনাদি কাধ্য 
শোভাষাতা সমাধা হয়। এই দিবসে একটি কীচা বাশ বা 
কঞ্চি গন্তীরার এক পার্খে প্রোথিত করিয়া তাহাতে কলার মোচা, 
আম প্রভৃতি বন্ধন করিয়া পূজা করিলে আহারা-পূজা সমাধা হয়। 
আহার! পূজার পর গন্তীরার মধ্য দিয়া কেহ জুতা৷ পায়ে দিয়া বা ছাতা 
মাথায় দিয়া গমন করিলে মণ্ডল দণ্ডবিধান করেন। অধুনা এ প্রথা 
দৃষ্ট হয় না। এই দিবস ততীয় প্রহরে পূর্ব দিবসের ন্যায় শোভাযাত্রা 
বাতির হয়। 


বোলবাহি 

এই দিবস ঢুই তিন বাতির সঙ্ষিল্লানে যে গীতাদি হয়, তাহাকে 

- গন্তীরাঁর গানের কুব, বোলাই বা বোলবাহি বলে, ইহার রও স্বতন। 
গানের মুগ্দা, এই রাত্রিতেও গীতাদি হয়, কিন্তু কোন প্রকার 
শিবের চাথ. মুখাদির নৃত্য হয় না। গীত ও বাগ্ঠাদি সহ 
উৎসব হইয়! থাকে । গন্তীরা-সঙ্গীতে স্থুরের নৃতনত্ব আছে । যে বিষয় 
লইয়া গান আরল্ত বা রচিত হয়, তাহাকে উত্ত গীতের “মুদ্রা” বলে 
প্রতোক গানের “মুদ্দা” থাকা চাই, যাহার মুদ্দা ভাল ভাহার গীতও ভাল! 
এ বৎসর ভূমিকম্প হইল্‌, এই ভূমিকম্প অলম্বনে একটি গীত রচিত 
হইল। অতএব এই গানের ঘমুদ্া ভূমিকম্প। কোন “খলিফা, অর্থাৎ 
গানাদি রচকের নিকট “মুদ্রা” বলিয়া দিলে তবে খলিফা গীত রচন! 

_ করিয়া দেন। যে গীতের মু স্থী-পুরুষের বিবাদ বা অন্য কোন প্রকার 
ব্যবহার লইয়া, তাহার গীত রচনা হইলে লোকেরা স্ত্রী-পুরুষাদি বেশে 


সামশোল ছাড়া '৪৩ 


সঙ্জিত হইয়া আপন আপন অংশের অভিনয় করে । আহারার দিবস 
শিবের চাষের অভিনয় হয়।* কেহ ধান ছিটাইয়। দেয়, কেহ হল 
চালায়, কেহ ধান্য রোপণ করে, কেহ কেহ গোমহিযাদি হইয়া ধান্ত 
ভক্ষণ করে, ততপরে ধান্ঠ কর্তন করা হয়, শেষে মণ্ডল বা প্রধান 
ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন “কত ধান” । তাহার একট। উত্তর দিলে বৎসরের 
ধান্যফল স্থির হয়। 
“সামশোল ছাড়া” 
একটি পাত্রে একটি ক্ষুদ্র সকুল মস্ত জীবিত রাখা হয়। তাহা লইয়। 
সামণোল ছাড। ও. নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে ত্যাগ করিতে হয়, 
বৈহরণী, অগ্রিকাপ বা উহাকে সামশোল ছাড়। বলে। আহারার দিবস 
রি সন্ধ্যার সময় একটি নবখনিত গর্ভ জলপূর্ণ 
করিয়া তাহাতে মতস্ত ছাড়িয়! দেওয়া হয় এবং লম্ষপ্রদানপূর্ববক ভক্তগণ 
উহ্থা উত্তীর্ণ হয়। এই অনুষ্ঠান মালদহ জেলায় ধানতলার গম্ভীরায় 
অগ্যাপি অনুষ্ঠিত হয়। তৎপারে গম্ভীরার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গর্ভ করিয়া 
তার ঢুই পার্খে ুইটি বংশদগ্ড প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটি 
বংশদণ্ড বন্ধন করা হয়, তাহার পর “ফুলভাঙ্গার, বৃক্ষশাখাসমুদায় 
আনয়ন করিয়া গর্ভোপরি রক্ষিত হয়; এবং তাহাতে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া 
ধৃনা নিক্ষেপ করিরে পর ভক্তগণ একে একে উক্ত বংশে আপনার 
পাদদ্বয় বন্ধন করিয়া নিয়মস্তকে ছুলিতে থাকে এবং নিয়স্থিত অগ্নিতে 
ধূনাচুর্ণ নিক্ষেপ করিয়! সপ্তবার দোল খায় তৎপর তাহাকে অবতরণ 
করাইয়া অন্ট ভক্তকে এ প্রকার করা হয়। ইহাকে কোথাও কোথাও 
অগ্নিবাঁপ ব! পাটভাঙ্গা বলিয়া থাকে । শ্রীধন্মমঞ্জলে এ প্রকার অনুষ্ঠানের 
বর্ণনা দুষ্ট হয়। . 








* ধর্শের গাজন ও শিবের গাজন উভয়েই এক প্রকার দেখ! যায়। শুন্যপুরাণে 
শিবের চাষের বর্ণনা] আছে। উহা! কুষিপরাশর ও মিহিরকৃত গ্রন্থের বর্ণনার মত। 


৪8. আছ্ের গম্ভীরা 
যথা ৯. 
_ ঞউদ্দে বান্দি পদধুগ ভূমে লুটে মুণ্ড। 
খানে উজ্জল হ,য়ে জ্বলে বজ্ঞকুণ্ড ॥+ 7৪৮ 
“ফেলায়ে প্রচুর তায় দেন ছা 1”? ৪৯ 
এই প্রকারে গম্ভীরাপূজা শেষ হয়। 

“নামশোল ছাড়া” * ব্যাপারটা “বৈতর্ণীপার”, অনুষ্ঠান বলিয়াই 
মনে হয়। ধর্মের গাজনে বৈতরণী পার আছে । বৈতরণী খুঁড়িয়া তাহা 
জলপূর্ণ করিয়া তাঁহাতে মণ ছাড়িয়া দিতে হয়। সন্যাসিগণ গাভীর 
পুচ্ছ ধরিয়া বৈতরণী পার হয়। পঙ্ডিত বেত্র হস্তে বৈতরণী পারের 
মন্ত্রবলেন। 

“গাভীর পুচ্ছ ধরি দানপতি কর এ পার ।৮ ১২ 
্‌ (শন্তপুরাণ ৫৬ পুঃ) 


শূন্যপুরাণে বৈতরণীতে ৫ 
গাতার পুচ্ছ ধরিয়া দি ৯. জলের ভিতর । 
বৈরী পার খেলা করেন্ত নানাবন্নর মাছ ॥” 


ইহার বিরুত অনুষ্ঠান মালদহের গম্ভীরায় “সামশোল ছাড়া »+ 
টেকীমঙ্গল 
ধশ্মের গাজনে টেঁকীমঙ্গলা ও টেঁকী-বাহনে নারদের আগমন 
: ট্েকীমঙ্গলা, নারদ. অভিনয় হইয়া থাকে।. মালদহের গম্ভীবায় 
: মুনির পুজা “টেকী চুমান” . (টেকীমঙ্গলা) হইয়া থাকে, 
বং তাহার উপরে ঘাটের আদদর রাভিনা এই দিবস সন্ধ্যার, 


বু এই উত্সব খানতলাদি বডি স্থানের গসথীরার বড় ামাসা ও আহারার 


দিবস দুষ্ট হয়। শৃন্যপুরাণ, ধর্খুপৃজাপদ্ধতি ক হা ধশ্মন্নান জন রি 
খনন করা হয়। - ৃ . 


টেকীমঙ্গল 8৫ 


(সময় গন্তীরায় ভক্তগণ হরিজ্রা ও সিন্দুরচিহ্নিত টেকী বহন করিয়। আনে, 
রমণীগণ জজ্ক] (উলু) ধ্বনি করে। টেকীর উপরে এক জন ভক্ত নারদ 
রূপে অবস্থান করে। ভক্তগণ টেকী-বাহনে নারদকে লইয়া শিবমন্দির 
প্রদক্ষিণ করে ও গম্তীরা-প্রাঙ্গণে রাখিয়া | দেয়। * 


নট পুরাণে যথা £-_ ্‌ 

“ কোটাল চারি জনে 7 আদেসি দেবগণে 
নারদে আনাহ তরাগতি। ০ 

স্থনিআ৷ মুনিরাজ বাহন করিল সাজ 


টেকী পিঠে করি আরোহণ ।৮ 
টেকী-পিঠে চাপিয়া বারমতি ভবনে অর্থাৎ গাজনে চলিলেন। 


পত্ঠঙ্গা হইআ! জায় ভেকর সঙ্গীত গাঅ 
উড়িল দেব বিদ্দমানে । 
দেখিআ দেবগণ আদরে ততখন 
বসাইল রত্র-সিংহাসনে ॥ 
তিদেব মহারাজা টেকীর করিলা পুজা 
সুগন্ধি পুষ্লর মালা দিআ|। 
দেব কন্না মেলি দিআ হুলাহুলি 
আনন্দে টেকী মঙ্গলিলা ॥” 
টেকীকে বরণ করা হইল £_- 
. গগ্ডিতে বেদগান নিছিআ পেলেন পাঁণ 
হুলুই পড়এ ঘনে ঘন 1» 


বেদ গান, উলুধ্বনি দিয়! পাণদ্বারা বরণ রি পাঁণ টা 


*শনভপুরাণ দা ৭৮ এ পৃ । 


৪৬ আগ্রের গম্থীরা 
ফেলিলেন। অবশেষে রামাই টেকীর নিকট দানপতির কল্যাণ প্রার্থনা 
করিলেন । 
“এই মোর মন্কাম তুঙ্গি না হইও বাম 
দানপতির চিস্তুহ কল্যাণ ।” 
বিবাহে, অন্পপ্রাশনে, উপনয়নে আজিও টেকীকে বঙ্গলক্মীগণ মান্য 
করিয়া থাকেন। মালদহে ইহাকে “টেকী চুমান” বলা হয়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


গম্ভীরার নৃতাগীতাদির বিবরণ 


মুখা (যুখোস্‌) 
কালিকা, চামুণ্ডা, নরসিংহ, বাস্থুলী, রাম, লক্ষণ, হনুমান, বুড়া 
বুড়ী, শিব ইত্যাদি বিজ্ঞাপক মুখার ব্যবহার 
মুখ! বা মুখোস' কালিকা, ্ টাক ৃ ৃ 
চামুণ্ড হইতে ভূত-.. হইয়া থাকে। ভূত, প্রেত, কাডিক, খোঁড়া ও 
প্রেতের মুখের চালী প্রভৃতির নৃত্যও হয়। মুখা বা মুখোদ্‌ 
নি কাষ্ঠনিশ্মিত বা মুত্তিকানিশ্মিত হইয়া থাকে । 
পূর্বকালে কাষ্টনিশ্মিত মুখাই ব্যবহৃত হইত। নিম্বকান্ঠের মুখা প্রশস্ত ৷ 
সকল সুত্রধর মুখ! খোদিত করিতে পারে না। শাস্ত্োক্ত প্রমাণানু- 
সারে মুখা নিশ্মিত হইয়া! থাকে, অর্থাৎ যে যে 
দেবদেবীর যে যে প্রকার মুক্তির বর্ণনা আছে, 
মুখা তন্্রপ হইয়া থাকে । পটুয়ারা মুখার উপর বর্ণবিন্যাস করিয়া 
দেয়। কুস্তকারের! কালী প্রভৃতি মুখা গড়িয়া ও তাহাতে বর্ণফলিত 
করিয়া বিক্রয় করে। মালাকরের! উক্ত যুখার শিরোভূষণ নিম্মীণ 
করিয়া দেয়। 
নৃত্য করিবার পূর্বে ভক্ত গন্তীরা-গৃহে পূজকের নিকট 
নৃতন কাষ্ঠনিন্মিত মুখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। যাহাদের মুখা 
আছে, তাহারা বিজয়াদশমীর দিবস পুজাদি প্রদান করিয়া থাকে । 
এক্ষণে এইপ্রকার পুজা প্রথা প্রায়ই উঠিয়! গিয়াছে। অনেক প্রাচীন 


বর্ণযোজনা। 


৪৮ আগের গ্ভীরা 


মুখা গন্তারাগৃহে নহ্িত থাকিন্ত দেখা যায়। এদেশের সাধারণের 
বিশ্বাস, কোন কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন মুখার অধিষঠাত্রী 
দেবী ভীষণ-ক্রোধপরায়ণা। অনেকে মুখা লইয়! নৃতা করিতে গিয়া 
প্রাণ হারাইয়াছে। পুর্বে যাহারা দেবদেবী--বিশেষভঃ কালী, চামুগ্ডা, 
বান্গুলী, নরসিং প্রভতি দেবদেবীর মুখা লইয়া নৃত্য করিত, তাহারা 
তৈলাদি বজ্জন এবং হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র মনে পবিত্র বসন * 
ভূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিত। এক্ষণে সর্ধত্র এরূপ প্রথা আর 
ৃষ্ট হয় না। 
মখার উদ্ধীদিকে ও পশ্চাদংশে একটি এবং ছুই কর্ণের পশ্চাতে 
ছুটি ছি দুষ্ট হয়, তাহাতে রজ্জু সংবদ্ধ থাকে ! 
সেই রজ্জু দ্বারা মুখা মুখের উপর বন্ধন করা 
হয়। মুখার ঘর্ষণ হইতে মুখ রক্ষা করিবার জন্ত চাদর বা বন্তখণ্ড দিয়া 
কর্ণবেষ্টন করিয়া পাগডী বাধা হয়। 
ঘোড়ানাচের ঘোড়া বংশনিশ্মিত ও 'কাগজাদি দ্বারা মণ্ডিত। ঘোড়ার 
ঘোড়া নাচার ঘোড়া, কালী ষ্টদেশে যেখানে “জিন” দিতে হয়, তথায় 
ধার দৃতযপ্রণালী,শিব- ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মধ্যে অশ্বারোহী 
গা কটিদেশ গান গ্রবেশ করাটা অশের উপর 
এ পাশ্বস্থিত রজ্জু স্বন্ধদেশে রক্ষা করিয়া নৃত্য 
করিতে থাকে। কান্তিকের ম্মরাদির নৃতাও তরী প্রকার। এতত্বাতীত 
ভালুকনাচও হইয়! থাকে । এক্ষেত্রে ল্লুকের মুখা এবং রুষ্টবর্ণে রঞ্জিত 
শণ বা পাটের চুল দিয়া সর্বশরীর আবৃত করিয়া মানব ভনতুকের মুখা 
পরিধান করিয়া থাকে এবং অপর একজন সেই ভালুককে নাঁচায়। 
" ুর্গীপ্রতিমার স্তায় তাহার ক্ষুদ্র চালচিত্রখানিও সুন্দররূপে সঙ্জিত কর! 
হয়। এক ব্যক্তি আপন কটিদেশের সম্মুখে চালী বন্ধন করে এবং ছোট 
ছোট বালক বালিকাকে তদ্রপরি বসাইয়া দুই তস্তদ্বারা পশ্চাৎ হইতে 


মুখা বন্ধনের কৌশল 


সুখা ৪৯ 


ধরিয়। নৃত্য করায়। কালীমুখার নুত্যকালে কখন কখন চারিখানি 
হস্তবিশিষ্ট দেখ! বায়, উহার চারিখানি হস্তই কাষ্টের। নৃত্যকারী আপন 
হস্ত পশ্চাতে বন্ধন করিয়া নৃত্য করে। চামুণ্ডা-মুখা-নৃত্যকালে হস্তে 
খর্গর ও পাঁরাবতাদি ধারণ করিয়া! নাচিতে গাকে। প্রধান ভক্ত 
হনুমানের মুখা পরিধান করিয়া লঙ্কাদগ্ধ, সাগরপার ইত্যাদির অনুষ্টান 
করে। শিব-পার্বতী শান্তভাবে নৃত্য করিয়া থাকে । পার্ধতীর কক্ষে 
পূর্ণঘট ও আশাখা এবং একহস্তে প্রন্মুটিত কমল থাকে । বুঢাবুটী 
( বৃড়াবড়ী ) নৃত্য কৌতুকপ্রদ। 

সকলপ্রকার মুখার নৃত্য সম্বন্ধে কোনপ্রকার অভিমত ব্যক্ত 
করিবার বিশেষ কারণ নাই, কিন্তু নৃসিংহ মুখার 
নত্য এবং মুখাসম্বন্গে বিশেষ বলিবার কারণ 
রহিয়াছে । আমরা দেখিতে পাইতেছি, গম্ঠীরামণ্ডপে নৃত্য ব্যাপারে শিব, 
শক্তি ও শিব প্রমথগণ লইয়াই অনুষ্টান হইয়া থাকে । ইহাই প্রাচীন প্রথা 
এবং এই প্রথাই পৌরাণিক শাস্সসঙ্গত কিন্ত নরসিং (নরসিংহ) মুখার 
নৃত্যের কোনই হেতু বর্তমান নাই। ননারসিংহী” নামে চণ্ডী একমৃন্তির 
ব্ষয় বর্ণিত আছে। জন্তবতঃ গন্তীরামগ্ডপে শিবসকাশে “নুসিংহ,- 
নৃত্যস্থলে পুর্ধধে “নারসিংী”্র নৃত্যাদির অনুষ্ঠান হইত। ভ্রমক্রমে 
নারসিংহী স্থলে এক্ষণে নুসিংহ বলিয়া সাধারণ্যে গ্রচলিত রহিয়াছে, এই 
ভ্রম-নংশোধন আবগ্তক | নিযে নারসিংহীর ধ্যান ও প্রণাম লিখিত হইল, 
ইহা হইতে পাঠক শিবশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন 


নারসিংহী-নৃভা 


নারসিংহী-ধ্যান 


ই ণ্ স্থরবেশা বলোড়িন্না নানাভরণভূষিতা |] 
ভিন্দন্তী কশিপোর্বক্ষো নারসিংহীতি বিশ্রুতা ॥% 


খু 


৫ ০ আগের গল্ভীর! 
নারসিংহী-প্রণাম 
সারসিতহীর ০ নষিতহপিনীং দেবীং দৈতাদানবাপহাং। 
শুভদাং স্ুপ্রভাং নিত্যাং নারসিংহীং নমাম্যহং 0৯ 
এক্ষণে বিবেচনা হইতেছে, নরসিংহমুখার নাম না বলিয়া নারসিহ্হী- 
মুখা'র নৃত্য ইত্যাদি বলাই প্ররুত ! 


গভ্ভীরার গান 
বন্দনা, ঠুংরিগান, চারিয়াড়ি, বোলাই ইত্যাদি বিবিধ প্রকার 
গন্তীরার গান প্রচলিত আছে। বন্দনা 
গীতাকারে রচিত; গারক ছিন্ন বস্ত্রথগ্ডাদি 
হস্তপদমস্তকাদি স্থানে বন্ধন করিয়া চুণের ফোটা নাকে গালে দিরা 
বন্দনা গাইতে আরম্ভ করে এবং কোন কোন গায়ক অন্ঠান্ট গীতাদির 
পূর্বে শিবের বন্দনা গাইয়া থাকে । 


গম্ভীরায় গাজন 


চতুর্থ অধ্যায় 


পাশাপার্থহ৬৮---5 


বরিনের (বরেক্দ্ভূমির) বাঙ্গালদের গম্ভীরা 
বরেন্ভূমির নিষ়্শেণীস্ক জনগণের ( কৌচ, পণলে ) সাধারণ নাম 
বাঁরনের ঝা বাঙগালদেন “বাঙ্গাল? 1 বাঙ্গাগগণ চৈত্র মাসের শেষে শিব- 
গঞ্তরা পুজা! করিস থাকে । তাহাদের গম্ভীরায় আদৌ 
বিলাসিতার চিহ্ন বর্তমান নাই । গল্তারা গুটি জীর্ণ, শিবলিঙ্গ প্রায় 
মৃন্তিকা-মগ্ন, গৃহাভান্তরে চামর, শরস্ক ফুলনালা, কান্গের কালী প্রতি 
দেবদেবীর মুখা, পুরাতন ঘা এবং ধুনাটি বর্তনান। গম্ভীরা-প্রাঙ্গণ 
বিবিধ উড্ভিদ্দামে পুর্ণ। কেধল পূজার সময়, গোমসদ্বার। গৃহাভ্যন্তর 
লিপ্ত করা হয়। প্রাঙ্গণের সামান্তাংশ পরিষ্কত থাকে । 
গণ্ভাবা-উত্সবের সময় বাঙ্গালের। আন্তরিক ভক্তি ও পবিত্রতাপুর্ণ 
আড়মবরশুন্ধ মরনতাপুৰ হইয়া উঠে। তাহাদের পুঁজক ব্রাহ্মণ নাই। 
ভন্থি তাভারা নিজেই পুজাদি সম্পাদন করিয়! 
থাকে । ঢাক বাজাইবার জন্ত অন্ট লোকের আবগ্তকত। নাই, তাহারা 
₹ংই এ কাঁজ করে। প্রধান সন্ন্যাসী বা গুণী পুজা করে। 
নৃত্যগীতাদি উৎসব সহ “জাগরণ” এবং মুখার নৃত্য হয় । তাহাদের 
বিভব উপর বহু গ্রাম ও গ্রামান্তরের ভূত ভর 
করে না, বাঙ্গালের [বঙ্গাস, করিয়া থাকে । বাঙ্গালের৷ ভূত বিশ্বাস করে 
দুতের পূজ। এবং প্রতি গৃহে ভূতের পুজা দেয়। তাহার! 
মৃত্যুর পর স্বর্গবাস বড় পছন্দ করে না, তাহারা বলে, “কেষ্ট 


৫২. আছ্ের গম্ভীর! 
বিষ্ট হয়ে কি কু, মশনা মুশনী হমু যে ঘরে রহছুমু।” অর্থ! 
দেবসবপ্রাপ্তিতে সুখ নাই, ভুত গ্রেত হইয়া গৃহে থাকিলে 
অপার ক্ুখান্ুভব হইবে। এই বিশ্বাসে তাহার! গৃহাভ্যন্তরে 
সুদ কমু সি্দুরলিণ্ত বেদী প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহারা বলে, 
তাহাদের পুর্ব-পুরুষগণের ও পিতামাতার ভৌতিক দে বা! ভূত আত্মা 
উক্ত সিন্দুরণিপ্ত বেদীতে অবস্থান করে। গণ্ীরা-পুজার সময়ে প্রত্যেক 
গৃহ্থের বাটাতে উত্ত প্রকার বহু ভূতের পুজা হইয়া থাকে। এক 
গ্রামের ভূত অন্ত গ্রামের ভূতের সহিত বিবাদ করে। গ্রামের ভূত 
গন্তীরামণ্ডপে কোন ভক্তের উপর আবিভূতি হইলে প্রকুত সতা কথা 
বলে শী। গ্রামাস্তরের ভূত সত্যা কথা বলিয়া থাকে, মাথারণেরই এই 
বিশ্বাস। 

গশ্তীরা-পুজায় শিবপুজাপেক্ষা ভূতের পুজারই ঘটা দুষ্ট হয়। 
ইভাবেশ ঝা ভর, বা পাতা গশভীরা-পুজায় ছোট তামাসাও বড় তামাসার 
শামা, খুখার নৃতা,. স্ঠায় অনুষ্ঠিত, হয় বটে, কিন্ত তাহা অন্তত্ 

পিনঃগাম.. আটরিত গ্ভীরার তায় নহে। সঙলাদী বা 
ভক্তের উপর যখস ভর নাদে অর্থাৎ যখন ভূতাবেশ হয়, তৎকালে 
তাহাদের মস্তকসঞ্চালন, হস্তপদাদির বিক্ষেপ ও আকুঞ্চন, মুখভক্গী, নৃতা 
ও উৎ্কট চীৎকার প্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্াপার। প্রধান সন্ন্যাসী এই 
প্রকার আবেশ দর্শনে কোন ভূত বা মশান চমু কালীর আবির্ভীব 
বুঝিতে পারিয়া মেই সেই দেবের উদ্দেস্ঠে, সেই সেই দেবের গ্রীতির 
জন্ত শান্তি পাঠ শোনায় এবং পুষ্প ও গঞ্জাজল প্রদান করে । তৎপরে 
প্রতোককে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে নৃত্য করান হয়। 


প্রত্যেকে নৃত্যবাগ্চ 
শ্রবণে আপন আপন নৃত্য আরম্ভ করে। সেই নৃত্য তাণব-নৃত্য, 
উহা বিকট চীৎকার সহকারে সম্পাদিত হয়। ভূভাবিষ্টের বা! মূল 


সন্যাসীর নিকট অনেকে ব্যাধির উষধ পায়, স্ত্রীগণ পতিবশের ত্ষধ 


বাঙ্গালদের গম্ভীর। ৫৩ 


গ্রহণ করে। “জাগরণ” দিবস সমূদায় রাত্রি এ প্রকার নৃত্য এবং 
সুথার, নৃত্য হইয়া থাকে | গীতবাগ্ধ এবং শিবের বন্দনাও চলিয়া 
থাকে৷ শিবের চাষের পাল! হয়। বালক বা যুবক সন্ন্যাসী বুদ্ধগণের 
মধ্যে ধান ছিটাইয়! দেয়, কেহ বৃষ হইয়া হল কর্ষণ ব্যাপারে লিপ্ত হয়, 
কেহ পক্ষী হইয়া ধান্ত ভক্ষণ করে, ইত্যাকার বভবিধ বাঁপার হইতে 
দেখা যায় । 
তৃতীয় দিবস সধ্োদয়ের পূর্ব “মশান” নৃত্য হইয়। থাকে । এই 
দিবস প্রতাষে “শব-নৃত্য* হয়। পুর্ব্ব দিবস 
সান হইতে মৃতদেহ লইয়া আইসে এবং বিবিধ 
অনুষ্ঠানসহ মন্ত্পূত করিয়। “জাগায়”, এবং জলাশয় মধ্যে বা তাহার 
সন্নিকটে কোন বক্ষৌপরি বন্ধন করিয়া রাখে। “শান নাচের 
সময় উক্ত “জাগান শবশকে মাল্য ও সিন্দুরাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া হাঁড়ি 
বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে কিতে শবের কটিদেশে রজ্জু সংবদ্ধ করিয়া 
ধারে ধীরে লইয়া গন্ভীরামগুপে আনয়ন করে ৷ এক্ষণে এই প্রকার 
উত্সব দেখা যার না। ভক্তগণের উপর পাতা নামে, অর্থাৎ গ্রাম্য দেবতার 
আবির্ভীব হয়। যাহার উপর "পাতা নামে” সে বাক্তি বিকট চীৎকার 
করিয়া অঙ্গভঙ্গীসহকারে দর্শকগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিতে 
প্রয়াস পায়। 


৮৪ অধ্যার 
বর্তমান রাটায় গম্তীরা 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুড়মুন গ্রামে বাবা ঈশ।নেশ্বর দেবের গাজনে 
বর্তমান মগ শ্রীধুক্ত বিকুদাস মহাশয়ের নিকট শিল্পনিষিত ভক্ত-বন্দনা 
প্রাপ্ত হইয়াছি! এই প্রকার শিব-গড়া বন্দনা বদ্ধগান জেলার বন্ত 
পল্লীতে দেখিতে পাই । গাজনের অন্যান্ত অনুষ্ঠান গ্রার স্ত্ মমান |. 


(ক) 
€ ৯ ) 
বার মুত, “হাতে ত্রিশূল রাঙ্গী লাঠি, পরিধানে বাঘের ছাল, 
পূর্ব ছার বৃষভ বাহনে শিব, ব্রিদশের নাথ । 


জাগরে জাগরে ভাই, সতোর কেটাল ॥ 

মুক্ত হইল ঠাকুরের পূর্ব দ্বার ॥” 
প্রকারে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং স্বর্গদধার ও গানের ছার 
এই ছয় দ্বার মুক্ত করিতে হয়। প্রত্যেক দিকে 


মুখ ফিরাইয়! ছয়বারে ছয় দ্বারের বন্দনা গাহিতে 
তয় 98858575857 


& শুনাপুরাগোভ_ারমোচনের অনুরূপ 1 


গাঁজন দার 





বাটীয় গন্ভীরা ৫৫ 





( খ ) 
নিদ্রীভঙ্গ বা যোগভঙ্গ % 
(১) 
নিত্রাভঙ্গ “প্রভু যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ, সেবকের দেখ রঙ, 
পরিহার তোমার চরণে ॥ 
(নৃত্য সহকারে নাম ডাকা ও ঢক্কা বাগ) 
৯3 
কান্তিক গণেশ কোলে, শয়ন আছে নিদ্রা-ভোলে, 
আমর! তোমায় প্রণাম করিব কেমনে ॥ 
(নৃত্য-_-ইত্যাদি) 
2] ৮ 
নিদ্রা তেজ দেবরাজ, বহম৷ খষ্টার মাঝ, 1 
নিরস্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে ॥ 7৯ ? 
(নৃত্য- ইত্যাদি) যা ও 
(৪) । £ 
রদ ভুমি দেব অধিপতি, হরি রদ করে সত, তি 
অন্ত দেব কোন খানে লাগে ॥ চে 
(নৃত্য-_ ইত্যাদি) নি 
(৫) 
প্রভু ত্যেজহ নিদ্রার মায়, সেবকেরে কর দয়া» 
পুরা মর্ত দেব ব্রিপুরারি ॥ 
(নৃত্য- ইত্যাদি) 


* মালদহের গন্ভীরার শিব-গড়। বনদনার--“উঠ উঠ সদাশিব নিত্র। কর ভঙ্গ ।” 
লইজানির্লারা! 


৫৬ আছের গম্ভীর! 
(৬) 
শিক্গা ভন্থুর হাতে, বুষভ রাখহ বামভাগেঃ 
বাস্থকি রহুক ধরি ফণা । 
শিরে ধরি স্িপ্ধ গঙ্গা, কপালে টাদ বেরি । 
তথি মধ্যে শোভে ফোটা, হাড় মালা যোগ-পাটা 
গায়ে শোভে বিভূতি ভূষণ ॥ 
(নৃত্য-_ ইত্যাদি) 


(517 
প্রভূদেব ভ্রিলোচন, বিদ্ল কর বিমোচন, 
নরের শকতি । 
আমরা তোমার আস্তাকরি, শাল খুলে ভর করি । 


রি 
তান উনি) 


(৮) 
আগম নিগমে কয়, প্রভদেব গঙ্জাধর, দেবতার ঈশ্বর, 


অপরাধ ক্ষমহ মৃত্যুঞ্জয় ॥ 
(নৃত্য-_ইত্যাদি) 


(৯) 
বৃষভ-বাহনে শিব, ত্যেজহে কৈলাশ গিরি, 
পুরা অর্থ দেব ত্রিপুরারি । 
গম্ভীরে করহ্‌ অধিষ্ঠান। 
তোমার চরণে করি পঞ্চ-প্রণীম ॥৮% 
(নৃত্য-_ ইত্যাদি) 


৫৭ 


বাটটীয় গম্ভীরা 
দা? 
দিগ্‌ বন্দনা *% 
(১) 
“দেউল বন্ধন, দেহার! বন্ধন, শাঠ পাঠ গাঠি বন্ধন 


দিগ বন্দনা আছ্ের তুলসী বন্ধন, আর বন্দ সরস্বতী গান । 
ডাইনে বন্দ রামলক্ষণ, সীতা বামে বীর হনুমান । 


পূর্ব পূর্ব্বে আছেন ভানু ভাস্কর, 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥% 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 


এ 
প্রত্যেক বন্দনার দেউলবন্ধন হইতে বীর হহুমান পর্য্যন্ত পঠিত 


ইবার পর 
“উত্তরে আছেন ভীম কেদার । 
উত্তর তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 


(৩ ) 


পশ্চিম পশ্চিমে আছেন আরুর বৈগ্যনাথ। 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 


* মালদহের গভভীরার অনুরূপ_-দ্ঘর ব ষ্ন্দ বা বন্দ আর বস শিবের কড়া 1” 


'ত্যাদি। 


4 আগের গম্ভীর! 
দক্ষিণ দক্ষিণে আছেন জয় জগন্নাথ । 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ . 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 
(৫) 


হর্গ স্বর্গে আছেন ইন্দ্ররাজ । 
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
( ৃত্য- ইত্যাদি ) 


পাতাল পাতালে আছেন বাস্থুকি নাগ। 
তীর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 


গ্রামাবান্ত গ্রামে আছেন বাস্তদেবতা। 
দেবতা তীহার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 


( নৃত্য-_ইত্যাদি ) 


গম্ভীর দেউল বন্ধন......... বীর হনুমান । 
€ভোলামহের গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর ৷ 


রাটীয় গন্তীরা ৫৯ 


গাজনে ধর্ম গাঁজনে আছেন ধশ্মঅধিকারী | 
প্রণাম তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥ 
( বৃত্য- ইত্যাদি ) 


(১০) 


গাজনে ছত্রিশ গাজনে আছেন ছত্রির (শ)? সীই। 
সাই প্রণাম বাহাত্তর ভক্তা 
তাদের চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥৮ 
(নৃত্য ইত্যাদি ) 
(ঘ ) 
শিব প্রণাম ( শিবাষ্টক ) 
*্ধ্যায়েনলিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং” ইত্যাদি । 
. ( নৃত্য-_ইত্যাদি ) 
(৬) 
সদাশিব প্রণাম 
(১) 
“প্রথম রূপ নহি ততঃ পুরুষং 
প্রভু সর্বগুণেশ্বর ঈশ্বর হাস্তসুখং 
ফণিকুগলমণ্তিতগগযুগং 
প্রণমামি সদাশিবং পাপহরণং ॥% * 
( নৃত্য-_ইত্যাদি ) 


* এই প্রকার পাঠই পঠিত হয়। শহ্করাচাধ্যকৃত সদাশিব-স্ত্রোত্র লমণ্ড+ 
ূস্তপুর্নাণ বর্ণিত “পাছুকে. পাছুকে নমপ্ডে । গগনাগগ্নাপারং পরং পরমেশ্বর 
উদ্ধমুখং। তং প্রণমামি নিরপ্রন পাপহরং।” অনুপ প্রণাম । ১৩৭ পৃঃ।, 








৬০) আছ্ের গন্ভীরা 


(চ) 
ধুল সাপট ভক্ত 
গাজুনে সন্যাসিগণের মধ্যে এক বাক্তি এক পদে নৃত্য করিতে 
করিতে মন্তকোপরি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শিব-সন্মুখে 
গাজনতলায় আগমন করে এবং মণ্ডল নিয্ন- 
লিখিত বন্দনা পাঠ করায় । মস্তকের কেশঘ্ারা শিবালয় মার্জনা 
করিতে হয়। 


ধুলদাপট ভক্ত 


(১) 
গোসাঞ তুমি যেন অটিদিনী, বেন বটিসিনী বাটসিনী যেন পঞ্চ 
বটিসিনী, পঞ্চবটিসিনী যেন ধম্মঅধিকারী, 
ধর্মঅধিকারী যেন ঈশ্বরের চরণ। একাদশ 


রুদ্র, সপ্ত সমুদ্র পার, তার দিকে বন্গুকা সমুদ্র, তার কিস্করের কিন্বর ধূল 
সাপট তক্তা । 


ধুল সাগট বান 


( নৃতৃ- ইত্যাদি ) 
(৭) 
চুল দিয়া ধুল মাজ্জনা করিবে । ঠাকুরদের আল্রা৷ হইল, স্বর্গের 
চু যা ুল মার্জনা ধল স্বর্গে যায়। মর্তের ধূল মর্ভে যায়। বাদ্‌- 
বাকি ধূল বাবার ভাপারে যাক্‌। 
জয় ধুল সাপট ভক্তের জয়। 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 


বাট়ীয় গম্ভীর ৬ 


(ছ ) 
জল সাপট ভক্ত * 

গাজুনে জন্যাসিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি মন্তকে ছুই হস্তে ধৃত 
জলাধার লইয়া একপদে ঘৃত্য করিতে করিতে 
মণ্ডল-কথিত নিষ্ললিখিত বন্দনা পাঠ করিবে । 

(১) 
গোসাঞ তুমি যেন অটিসিনী, যেন বটিসিনী 
ইত্যাদি পাঠের পর নৃত্য-_ইত্যাদি 

6২ 

স্বর্গের জল ব্বর্ণে যায়, মর্তের জল মর্তে যায়, বাদবাকি জল বাবার 
ভাগারে যায় । 
( সন্গ্যাসিগণ মিলিতস্বরে বলিবে )-_জয় জল সাপট ভক্তের জয়। 


জল সাপট ভক্ত 


জল সাপট বন্দন 


(0 জ ) বৃত্য-- ইত্যাদি 
সন্যাসিগণের গাজনের চারি দ্বারে 
প্রণাম খাটা 


(১) 
পূর্ব পূর্র্বাপরে তার দ্বারে, ঘবারবারে কে বারে সিংহ বারে, র 
বাবে, তান্থাদি পাত্রে বিপক্ষ নামে মোর উর 
বদন। স্বয়ং মৃত্যুয় পূর্র্ব ঘারে নমঃ শিবায় 
নমঃ । | ( নৃত্য- ইত্যাদি ) 


* শুন্তপুরাণীয় “জল পাষাণের” অনুরূপ । 
“ঘট পট মুক্তি কেস। 
ঘট নাআতে পড়িল আদেশ ॥ ৬ 
দেবীর ঘট বারি জগতে জানি । 
নিঅন ঘট বারি নেহ পুষ্পপাঁনি॥” (1) ৮৬ পৃঃ। 


ুর্বন্ধারে প্রণাম খাটা 





প্র 


৬২ আছ্ের গন্তীরা 


6 ৩ 
উত্তরে বহুতি বহ্ছ পরে তার দ্বারে দ্বার বাবে-_ইত্যাদি মৃত্যুঞ্জয় । 
উত্তর দ্বারে প্রণাম থাটা উত্তর দ্বারে নমঃ শিবায় নমঃ। 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 
৩ 
পশ্চিমে হনুমন্ত নামে তার দ্বারে- ইত্যাদি__সৃত্যু্জয়। পশ্চিম 
পশ্চিম দ্বারে প্রণাম খাট! দ্বারে নমঃ শিবা নম: | 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 
(৪) 
দক্ষিণে ভবরুদ্রেশ্বর নামে, তার দ্বারে__ইত্যাদি-মৃত্যু্জয়। দক্ষিণ 
দক্ষিণ ঘারে প্রণাম খাটা বারে নমঃ শিবায় নমঃ। 
| ( নৃত্য- ইত্যাদি ) 
( » ) 
গৃহ গমনে সন্াসীদের দৈননিন শেষ-আদেশ 


বা 
দৈনিক উৎসবাদির অনুষ্ঠানের শেষ-আদেশ 


(১) 
গোসাঞ তুমি যেন অটিসিনী-_ইত্যাদি__তার কিস্করের কিন্কর। 
( হৃত্য- ইত্যাদি ) 
(২) 
আবাল অতীত তক্তা, ছত্রিশ সীই বাও (র) তক্তা ঠাকুরদের 
ঠাকুরদের আজ্ঞা আঁচলে পঞ্চ প্রণাম করিলেন। 


, ঠাকুরদের কি আজ্ে হয়? 


রাটীয় গন্ভীরা ৬৩ 


ঠাকুরদের আজ্ঞা হইল, পঞ্চ প্রণামে বড় সম্তোষ হইলেন। তোমরা 
নেচে কুদে ঘরে যাঁও। 
শিবের মাথায় টাপার ফুল। 
ভক্ত নামে ওড়ের ফুল ॥ 
( নৃত্য- ইত্যাদি ) 
এই সমুদায় অনুষ্ঠানের পরে প্রণাম খাটা শ্বাণান জাগান, ধুনাপোড়ান, 
নদীশ্নান এবং হনুমান উৎসবাদি হইলে পর উতরীখোল! এবং ব্রত শেষ 
হয়। * 
উৎসবের শেষ দিবস “শিবষজ্ঞ” নামক অন্নস্র অর্থাৎ সন্ন্যাসী- 


দিগকে ভূরিভোজন করান হয়। 


শিলা নে উল 8৭৮০ --াশাাাাশীীশীশ 


»* রামের সান বা গম্তীরা য় মাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশিত হইবে।, 


ষষ্ঠ অধ্যায় 

শিবের গাজন 
বঙ্গদেশে চৈত্রমাসের শেষে যে শিবোতৎ্দব ও চড়কপূজা হইয়! 
থাকে, তাহার চলিত নাম “শিবের গাঁজন। 
ধাহারা৷ এই শিবের গাজন দেখিয়াছেন, তীহার! 
বুঝিয়াছেন এই শিবের গাজনই নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া মালদহে গন্তভীরা 
নামে খ্যাত হইয়াছে।* গাজনের আভিধানিক অর্থ "শিবের উৎসব+, 

সংস্কৃত গর্জন:+ শব্ধ হইতে “গাজন” শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । 

বদদেশে শৈবধন্ম এক সময়ে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 
এমত পল্লী নাই বরাঁয় শিবালয় বিষ্যমান নাই । চৈত্র মাসে শিবের ষে 
বাধিকী যাত্রা মহোৎসব হয় তাহা উক্ত গ্রাম্য শিবালয়ে সম্পাদিত হইয়া 

থাকে । এই উপলক্ষে কতিপয় অনুষ্ঠান হয়। 
গম্ভীরা উৎসবের স্ঠায় কোন কোন স্থানে বঙ্গের শিবের গাজনে 
মাগুলিক পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। চব্বিশ পরগণার 
অন্তর্গত গোপালনগর, চেত্লা, টালিগঞ্জ ইত্যাদি 
উজির 
ল” উপাধি ও মাগুলিক পদ্ধতি ষট হয় থাকে। মানদহের তায় 


সং *গভীরা শিবের গাজনের আদিম ভাব 1 


1 গর্জন-_ কোলইল, সন্ন্যাসী ও চক্কাদি বাদ্যের কোলাহলে এই উৎসব সম্পাদিত 
হয় খুলিয়া 'গাজন' নামে অভিহিত হয় । 


শিবের গাজন 


মাণ্তলিক পদ্ধতি 


গাঁজন উৎসবের বিভিন্ন অঙগ ৬৫ 


শিবের গাজনে মণ্ডলের যথেষ্ট প্রতৃত্ব বিদ্যমান দেখা যায়। অনেক 
স্থলে মণ্ডলই শিবের গাজনের সর্ববিধ বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। 
মণ্ডলই শিবের গাজনের প্রধান কন্মকর্তী বলিয়া বিবেচিত হয়। 


পরিচ।লনা ও শাসন-পদ্ধতি 

শিবের গাজন আরম্তের পূর্ব্বে মণল প্রাচীন প্রথানুবর্ভী হইয়া 
সমুদয় অনুষ্ঠেয় কার্য্যাদির বন্দোবস্ত সম্পাদন করে। গ্রাম্য আদি- 
শিবের কিছু ভূসম্পত্ভি থাকে, তাহা হইতেই গাজনের অবশ্তকর্তব্য 
পূজার ব্যয় নির্বাহ হয়। অন্যথায় কিছু কিছু টাদ! সংগ্রহের আবশ্তকতা 
হয়। বেমন গাজনে মণ্ডল আবশ্তক তক্রপ মূল-সন্গ্যাসীও আবন্তক। 
প্রত্যেক গাজজানে শিবের নির্বাচিত বংশপরম্পরাগত গাজন-অনুষ্ঠাতা 
“মূল-সন্্যাসী থাকে । এই মূল-সন্ন্যাদীই গাজন-উৎ্সবের আয়োজন 
করে। মণ্ডলের আদেশ ও শীসন্‌ সর্বপ্রথমে তাহারই উপর কার্যকারী 
হইয়া থাকে । 


গাঁজন উৎসবের বিভিনন অঙ্গ 
শিবের গাজনের ছয়টি অঙ্গ নির্দেশ করা যাইতে পারে, যথা £__ 
১। সন্যাসী ধর! বা নির্বাচন (কোন কোন স্থলে ফে”টা দেওয়া 


বলে)। 

২। ক্ষৌর কাধ্য ও সত্যম বা! পনিরিমিঘ্যি” (নিরামিষ ভোজন ) 
(নিঝাড় কামান )। 

৩। হবিষ্য ( ঘট-স্থাপন )। 


৪। মহাঁহবিষ্য (উৎনব আরম্ত)। 
৫ উপবাস, উৎসব, নীলাবতী পুজ।। 
৬। চড়ক (উৎসব শেষ )। 


৬৬ আগের গ্ভীরা 


১। সন্ন্যাসী ধরা বা নির্বাচন প্রণালী 
চড়কের ছয় দিবস পূর্বে অপরাহে ঢক্কাবাগ্ঠসহকারে পল্লীমধ্যে 
মূল-সন্যাপী গমন করে।  ঘাঁহারা দন্ত্যাসী 
হইবার মানস করিয়াছে তাহার। একত্র হয়। 
কোন কোন স্থলে মূল-সন্নযাসী তাহাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা প্রদান 
করে। কোন কোন স্তলে তাহার! একত্র সমবেত হইয়া “ক্ষৌর কার্য” 
সম্পাদন করে। মল-সন্ন্যাসীর সর্বাগ্রে ক্ষৌর কার্য সম্পাদন হইলে 
সকলে ঢক্ষবাগ্ঠসহকারে নৃত্য করিভে করিতে নান করিতে ঘায়। 
স্নানাস্তে রাত্রে স্বতন্ব পাত্রে নিরামিষ আহার করে। এই প্রকার 
অনুষ্ঠানকে “সংঘম” বলে। 
২। নিঝাড় কামান 2 
তৎপর দিবস অবশিষ্ট সন্যাসগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিরামিষ আহার 
নিঝাড় কামানবা. করিয়া অপধাহ্ে ক্ষৌর কন সম্পাদনানস্তর 
ক্ষৌর কর্ম সকলে মিলিয়া ঢ্লাবাগ্ঠসহকারে নৃত্যাদি করে। 
এই দিবস যাহারা সন্ন্যাসী হইবে তাহারা ক্ষৌর কন্ম সমাধা করিয়া ফেলে। 
ইহার পর আর সন্্যামী হওয়৷ চলে না । এই দ্রিবসের ক্ষৌর কর্ম স্থান- 
ভেদে “নিঝাড় কামান, নামে উক্ত হইরা থাকে। বাহারা সন্ন্যাসী 
হইতে বাসনা করে বা যাহাদের “মানসিক” থাকে, তাহারা সন্াসী হয়। 
হবিষ্, ফল, উপবাস, জাগরণ, ধুলট ও চড়ক প্রভৃতি গাঙ্কুনে 
সন্নাসীদের অবশ্ত পালনীয় কার্ধ্য। 
৩। হ্বিষ্য 2 
ইতিপূর্বে যে অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতে গাঁজুনে বাঙ্গাণের » 
* “গাজুনে বাসুন' (গাজন-্রাহ্মণ) নীচ বর্ণের বিবিধ জাতির পুজক বলিয়া শ্রেষ্ট 
.বর্ণজ ত্রাঙ্মণ অপেক্ষা হীন এবং নিকৃষ্ট জাতির বর্ণজ ব্রাহ্মণ অপেক্ষ] উন্নত। শিবের 
গাজনে নার্ধ্বজাতীয় সন্যাদিগ্ণের পুজকস্থলাভিষিস্ত ব্রাক্মণ । 


পংষম 


গাঁজন উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ ৬. 


আবশ্তকতা হয় না। হবিষ্য দিবস "গাজুনে বামুনের প্রয়োজন । 
এই দিবস '্ঘটস্থাপনাঃ হইয়া থাকে । প্রথমে সন্ন্যাসিগণ চ্কাবাগ্যসহ 

ঘটস্থাপনা স্নান করিতে গমন করে এবং পাত্রে জল ও 
গাজুনে শিব, উতরি পর! পুষ্পাদি আনয়ন করিয়া সিক্ত বসনে “গাজন 
তলায়” আসিয়া উপবেশন করে। তৎপরে গাজুনে ব্রাহ্মণ” কুশসংবদ্ধ 
সত্রগুচ্ছ মালার স্তায় সন্ন্যাপিগণের কণ্ঠে পরাইয়া দেয়; এবং 
হস্তস্থিত “গাজুনে শিব” * মস্তকে স্পর্শ করাইয়া দিলেই তাহারা 
প্রকৃত গাজুনে সন্নযাসিপদভূক্ত হইয়া পড়িল এবং শিবপূজার অধিকার 
লাভ করিল। এই প্রকার কুশবন্ধ কুত্রপুচ্ছের নাম “উত্তরীয়” (চলিত 
কথায় সন্গ্যাসিগণ “উতরি” বলে) এবং এই অনুষ্ঠানের নাম “উতরি 
পরা” বলে। তৎপরে শিবের পুজা হ্য়। “গাজুনে বামুন” সকলকে 
শিবমন্ত্রাদি পাঠ করাইয়৷ পুজা সমাধা করেন। অন্ঠান্ত বন্দনা “মূল " 
সন্ন্যাসী” পাঠ করায় ; কোন কোন স্থলে মণ্ডলও পাঠ করায়। গ্রামভেদে 
শিবের বন্দনার কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ হইয়া থাকে । মূলতঃ সকল 
বন্দনাই একভাবাপন্ন। মূল-সন্ত্যাসী সকল কাধ্যেই অগ্রণী হয়। 
অপরাপর সাধারণ সন্্যাসিগণকে মৃূল-সন্গ্যাসীর আদেশ পালন করিতে 
ইয়। মৃল-সন্নযাসীর মান সকলের অপেক্ষা অধিক। রাত্রে সন্ন্যাসিগণ 
হবিষ্য করিয়া থাকে । 





** যে শিবের গাজন হয় তাহা৷ স্থায়ী লিঙ্গমূর্তি হইলে স্থানান্তরিত কর চলে না। সেই 
কারণে অন্য ছুই চারিটি বা একটি ক্ষত্র প্রস্তরথণ্ড উক্ত শিবের প্রতিনিধিষ্বরূপে 
ব্যবহৃত হইয়া খাকে। এই শিব-শিলাটি 'গীঁজুনে ত্রান্ষণ' সকল সন্গ্যাসীকে স্পর্শ 
করিতে দেয় এবং সন্যাসিগণের নিকট প্রদান করিলে মুল শিবের পরিবর্তে উহারই 
পূজা! করে। স্থানাস্তরে শোভাধাত্রার্থ পাল্কীযোগে বা মন্তকে করিয়া! এই ৬. 
লইয়। যাওয়া হয় ইহার নাম “গাজুনে শিব” । 


৬৮ আছ্ের গম্ভীর 


৪1 মহাহবিষ্য 

এই দ্দিবস গাজনের উত্দব আরম্ভ হয়। সম্যাসীদিগকে প্রণাম- 
খাঁটা, গুজা, বন্দনা ইত্যাদি বনু বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সমস্ত 
দিবসের পর রাত্রে শিবপুজাদি সমাধা করিয়া “ফুল কাটান, বা “ফুল 
দেওয়া” অনুষ্ঠানের পর কেহ কেহ ছুই একটি ফল আহার ও সামান্ট 
গলগাজল পাঁন করে অথবা! তিন গ্রাস হবিষ্যান্ন ভোজন করে। এই 
অনুষ্ঠানের নাম নহাহবিষ্ | প্রতিদিন গীতবাছ, নৃত্য ও শিব-বন্দনা 
এবং শিবগুণাদি কীর্তন অবশ্ঠকর্তব্য । 

দৈনিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে “ফুল চাঁপান, বা “ফুল কাঢ়ান, 
একটি অবশ্তকর্তব্য। গঙ্গাজলে বিন্বপত্র সিক্ত 
করিয়া প্রথমে রাজার মঙ্গল-উদ্দেশ্তে শিব-মস্তকে 
প্রদান কর! হয় এবং ঢক্কাবাছ্ঘ, নাম ডাকা আরম্ত হয়। শিব-মস্তক 
হইতে উক্ত বিন্বপ্র স্বেচ্ছায় পতিত হইলে শিবের সন্তোষবিধান ও 
অনুমতি-জ্ঞাপন বিবেচিত হয়। এই প্রকারে একে একে সন্যাসিগণ ও 
জমিদারের উদ্দেশে “ফুল কাঢ়ান” হয়। তৎপরে, কেহ কেহ রোগাদির 
যুক্তি বা সন্তান কামনায় ফুল কাঢ়াইয়া থাকে। 


অপরাহে পান্ধীতে "গাজুনে শিব” চাপহিয়া সন্ন্যাসিগণ স্কন্ধে করিয়া, 

বিবিধ অলম্কারে সজ্জিত হইয়া বেত্রহস্তে ঢক্কাবা্ 
সহকারে শোভাযাত্রা বাহির করে, এবং গ্রাম 
হইতে গ্রামাস্তরে অন্ত শিবালয়ে অর্থাৎ "গাঁজনতলায়, গমন করে এবং 

' তথাকার সন্ন্যাসিগণের সহিত আলিঙ্গনাদি ব্যাপার সম্পাদন করিয়া নৃত্য 
গীতাদি দ্বারা উৎসবের শোভা! বৃদ্ধি করিয়া! থাকে । 


প্রত্যেক “গা্জুনে সন্গ্যানী* আপন আপন “গাজনতলা৮ হইতে 
* তত্তৎ স্থানীয় প্রধান ও প্রাচীন শিবের গাঁজনতলায় দেশীয় প্রথামত 


ুল কাটান 


শোভাযাত্র! 


গাজন উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ ্ 


গীতবাগ্ঠনৃত্যাদি উত্সব-সহকারে শোভাষাত্রা করিয়া গমন করেঃ 
এবং অন্ান্ত গাঁজনতল! হইতে আগতগণের সহিত নৃত্যগীত ও বাগ্ভাদিসহ 
উৎসবামোদে যোগদান করিয়া! শোভাবর্দন করে। 
কোথাও কোথাও কবির গানের স্তায় চাপান, 
চিতেন, জবাব প্রভৃতি ভাবে গীতাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । কলিকাতা, 
ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতলা, সবজীবাগান প্রভৃতি স্থানের গাজনতলা 
হইতে সন্ন্যাসিগণ টালিগঞ্জের “বুড়াশিবের তলায়” গিয়া একত্রে সমুদায় 
রাত্রি নৃত্যগীতাদি বাছ্োগ্ঠমে অতিবাহিত করে । সেখানেও মালদহের 
গন্তীরা-উৎসবের ন্তায় উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু এ দেশের স্তায় 
পৌরাণিক ও তান্ত্রিক নৃত্যাদির অনুষ্ঠান সেই রাত্রে আদৌ অনুষ্ঠিত হয় 
না! এই প্রকার রাত্রিজাগরণপূর্বক উত্দবকে “জাগরণ” পাল 
কহিয়৷ থাকে । গীতাদদির ভাব কতক পরিমাণে মালদহের অনুরূপ, 
ইহাতে শিবের বন্দনা ও শিবের গুণদোষের কীর্তন ইত্যাদি থাকে । 


জাগরণ 


চব্বিশ পরগণার বনু স্থানে গাজনের আরন্তে শিবের কুস্তীরেরও 
পুজা আরম্ভ হইয়া থাকে । “গাজনতলার” 
পার্থে ভূমির উপর মাটি দিয়া একটা প্রকাণ্ড 
কুস্তীর প্রস্তুত করিয়া স্ুন্দররূপে লেপিয়! মুছিয়! দেওয়া! হয়; এবং 
তেঁতুলের বীজ দিয়! তাহার গায়ের আইশ বা কীট! করিয়া দেওয়া হইলে 
মুখমধ্যে সিনদুর মণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয় ? সন্মুখে একটা মৃত্তিকা-শিশুকে 
কুস্তীর যেন গ্রাস করিতে যাইতেছে এই ভাবে নিন্ীণ কর! হয়। ইহাকেই 
“শিবের কুস্তীর” বলে। গাজন আরম্তের সঙ্গে এই প্রকার শিবের 
কুস্তীর প্রস্তত করিতে হয়। দন্ধ্যার সময় নীলের ঘরে বাতি দিতে হয়। 
নীলের ঘরে বাতি বা প্রদীপ প্রদান স্ত্রীগণের পক্ষে বড়ই 
পুণ্যের কাজ। | 


শিবের কুভ্তীর, নীলের বার 


এও আগের গন্তীরা 


৫ | উপবাস £- 

এই দিবস সন্াসিগণ কিছুই আহার করে না। দিবা দ্িগ্রহরে 
সমারোহসহকারে পূজাদি সম্পাদিত হয়। ফুল- 
বা কাটানর পর দিবসের পুজা' সমাধা হয়। 
ও বিবিধ মুস্তি ধারণে শিব. হুগলি জেলার অধিকাংশ গাজনই তারকেশ্বরে 
দিনটি গমন করে। তথায় শোভাযাত্রার যথেষ্ট 
সমাবেশ হয়। এই প্রকারে প্রত্যেক জেলায় কোন নির্দিষ্ট বিখ্যাত শিব 
স্থানে পারিপাশ্বিক গাজনের শোভাযাত্র৷ আসিয়া উপস্থিত হয়। কলিকাতা 
অঞ্চলে নীলপুজার দিবস অতি প্রত্যুষে বিবিধ গাজনতলার 
সন্নাসী এবং অন্তান্ত জনগণ কালীবাড়ী পুজ৷ দিবার জন্ত আগমন 
করে, এবং কালীঘাটের পটুয়াটুলীর পটুয়াগণ মূল্য লইয়া মন্নযাদিগণকে 
তাহাদের ইচ্ছামত হরগৌরী, শিব, কালী, ভূত, প্রেতিনী, ভন্ুক, 
সন্ন্যাসী, ফকির ইত্যাদি নানারূপ ,চিত্রিত করিয়া! দেয়। তাহারা দলে 
দলে নৃত্যগীতাদিসহ দর্শকবুন্দের মধ্য দিয়া কালীমন্দিরে গমন করে এবং 
সনানান্তে কালীমাতার পুজাদি প্রদানপূর্বক প্রত্যাগমন করে। কেহ 
কেহ গমনকালীন সাজসজ্জায় আবার প্রত্যাগমন করিয়া থাকে । এই 
নীল উৎসবের দিবস প্রাতে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই একত্র উতৎ্সবামোদে 
লিগু দেখা যায়। এই উৎসব মালদহের গম্তীরার চামুণ্ড, কালী, বাস্থুলী 
ইত্যাদি নৃত্যের অনুরূপ এবং পূর্বকালে এই প্রকার উৎমব যে সমস্ত 

বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত ছিল, তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। 


তৎপরে চড়কগাছকে 'জাগাইতে” হয়।* যে জলাশয়ে চড়কগাছ 
নিমগ্ন থাকে, সন্ন্যামিগণ “তারকেস্বর শিব” নাম উচ্চারণপুর্্বক জলাশয়ে 





ক এই দণন ঢড়কগাছ জাগান হয় এবং পুষ্করিণীর তীরে চড়কগাছের পুজা 
“দেওয়া হয়। 
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অবগাহন ও “ড়কগাছ+ অন্বেষণ কার্ধ্যে ব্যস্ত হয়। গল্প প্রচলিত আছে 
- চড়কগাছ শীঘ্ব ধরা দেয় না__সন্ন্যাসীদের জলক্রীড়ার জন্য চড়কগাছও 
চঢকগাছ জাগান, চড়ক, মধগাদির সায় ডুবয়া একস্ান হইতে স্থানান্তরে 
হলা, বাণ-ফোড়|, বটি. গমন করে। যাহাই হউক, এই প্রকার 
ঝাপ, মশান'জীড়া  জলল্রীডাসমাধানান্তে “চড়কগাছসকে চড়কতলায় 
আনয়ন করা হয়।* বাণফোড়া, বঁটিঝীপ, কাঁটার্ঝাপাদি এবং অগ্নি- 
দোলাদি ক্রীড়াও চড়কের পূর্বে নির্দিষ্ট দিবসে সমাধা হইয়া থাকে । 
বহস্থানে এই শিবগাজনে মশানক্রীড়া হইয়া থাকে, সন্যাসিগণ মুতদেহ ও 
মুণ্ড অঙ্গে ধারণ করিয়! বিবিধাকার তাগুবনৃত্য করিয়া থাকে। 
এই শিবের গাজনে মন্ন্যাদিগণকর্তৃক শিবের বন্দনা, স্্টিবর্ণনা, 
শিবের গীত, শিবের শাখারি- দেবদেবীর বন্দনা! ও প্রণাম এবং শিববিষয়ক 
বেশ, শিবের চাষ. বিবিধ গান, যথা-_শিবের চাষ, শিবের শাঁখারি 
বেশ প্রভৃতি গীত হইয়। থাকে । এই শিবের চাষবিষয়ক গীত আছ্ের 
গম্ভীরাতেও গীত হয়, এবং চামের বিষয় ধান্তের জন্ম ইত্যাদিও উক্ত 
গীতান্তগ্ত। শিবায়ন € শিবগীতাদি গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। শিবের চাষব্যাপার হাস্তোদ্দীপক বটে। শিব পার্ধতীর 
উপদেশমত চাষ 1 করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে পার্বতী তাহাকে 
ইন্দ্রের নিকট জগিগ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। শিব ইন্ত্রালয়ে গমন 
করিয়া ইন্্রকে বলিলেন-__ 


শিবের. “তুমি তুমি দিল আমি চষি গিয়া চাষ ॥ 
ইস্রালয়ে গমন পূর্ণ হয় তবে পার্বতীর অভিলাষ ॥% ( শিবায়ন ) 





* গান্তারী মঙ্গলার অনুরূপ । 
+ শুন্যপুরাণীয় ধান্যের জন্মপালানুরূগ। 


৭২ আগের গম্ভীরা 
ইন্দ্র বলিলেন__ 
ইন্দ্রের নিকট  ্ভৃত্যে কেন ভূমি মাগ ভূমিস্ামী হয়ে। 
পাটা গ্রহণ যত পার জোত কর কাজ নাহি কয়ে ॥” 
“শিব বলে শত্রু কিছু চক্রবক্র আছে। 
খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি দন্ধ কর পাছে ॥ 
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয় । 
পাটাখানি পেলে পরিণাম শুদ্ধ হয় ॥৮ 
ইন্দ্র তখন শিবকে বলিলেন, কোথায় কত জমি লইবেন বলুন__ 
“মাগে হর তৃপাস্তর কোচিপাশে পড়া । 
ভূমি সংস্থান দেববুত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া ॥% 
তখন কণ্তপের বেটা 
“দ্বেবদেবে দিল! লিখে দেবস্তর পারা ॥» 
ণ্ডম্ক,রের ডোরে পাটা বাধি দিগন্বর ৷ 
ইন্্রকে আশীষ করি যাঁন'্যমঘর ॥৮ 
এক্ষণে পাঠক বলিতে পারেন, শিব যমের বাড়ী কেন চলিলে 
ষমের মহিষটি লইতে !.. মহিষ ও বুষে চাষ হইবে । 
““আজ্ঞামাত্র মহেশে মহিষ দিল ধরে ॥৮ 
চাষের সঙ্জার জন্য বিশ্বকন্মী শিবের ত্রিশূল লইয়া বলিলেন_ 
“পাঁচ মোনে পাণী করি আশী মোনে ফাল। 
ফাল, পাশী ছু মোনের ছু জলোই অর্ধেকে কোদাল ॥ 
নির্বাণ দশ মোনের দা অষ্ট মোনে উখুন ॥৮ 
ইত্যাদি প্রকার চাষের সজ্জীর কথ শিবকে গুনাইয়া দিল-_ 
| “বন্দ করি বাঁঘ ছালে জীতা দিল তেয়ে। 
পাঁৰকে ফেলিছে প্রেত চিতাঙ্ার বয়ে ॥ 
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সব্যহাঁতে সীড়াসিতে শূল নিল ধরে। 
ইাটুপাতি বসে বুড়া আড়ম্বর ক”রে ॥ 
ভীষণ ভৈরব জীত জাতে হাতে পায় । 
দেতায়্য! দেতীয়্যা তাঁকে হীকে উভরায় ॥৮ 
বীজ ধান্যের জন্য শিবের চিন্তা হইলে-_ 
বীজধান “কাত্যারনী কন কান্ত কিছু নাই কেন। 
আনয়ন কুবেরের বাঁটা বীজ বাড়ি করি আন ॥» 
কৃষক ও বলদের জন্য পার্ধতী বলিলেন__ 
“বরে আছে বুড়া এড়ে ধরে মহাবল। 
যমের মহিষ আর বলাইর লাঙ্গল ॥ 
ভীম আছে হালুয়া আর অনির্ব্বাই কি ?” 
তৎপরে চাষের বিবিধ কথ বনু বিস্তীর্গ, বীহারা কৌতূহলী হইবেন, 
তাহার শিবায়ন বা শিবসংকীর্ভন পাঠে অবগত হইতে পারেন। 
চাষ সমাধা হইলে, ধান্ত কর্তন করিতে বৃকোদর চলিলেন__ 
বুকোদরের প্প্রণমিয়া বিশ্বনাথে, বুকোদর নামে ক্ষেতে, 
ধান্াকর্তন হাতে লয়ে দশ মোনের দাত্র। 
নিবড়ি চলিল ধেয়ে, ছুদণ্ডে নিলেক দায়ো, 
হইল আড়াই হাঁলী মাত্র ॥৮ 
“শুনিয়া আড়াই হালা, শিব অনুমতি দিলা, 
আগুনে মেটায়ে দিতে তায় ॥ 
বুকোদর অগ্রিসংষোগ করিয়া “তাতে দিল ফুক” ৷ অনন্ত কাল 
ধরিয়া সেই ধান দগ্ধ হইয়াছিল এবং ইহা 
হইতেই বিবিধ বর্ণের ধান্তের উৎপত্তি হইয়াছে , 
অগ্ভাপি গম্ভীর মধ্যে ধান্তচাষের উৎসব আচরিত হইয়া থাকে । 


বিধিধ ধান্তের উৎপত্তি 


৭8 আছ্ভের গম্ভীর 


শিব শঙ্খবণিগৃবেশে হিমালয়গুহে শঙ্ঘবিক্রয়ার্থ গমন করিয়া 
গৌরীকে শঙ্খ পরিধান করান-_ 
“মহামায়া মাধৰকে মধ্যথানে করি । 
ভগবতীর শঙ্খ অঙ্গনে অঙ্জনাগণ বসিলেন ঘেরি ॥ 
ধারণ  পূর্ববমুখে পার্বতী পশ্চিমমুখ হর । 
দিব্যাসনে দৌহে অভিমুখ পরস্পর ॥৮ 
“মেনকা সুন্দরী মনস্তাপ করি কন। 
মর্দনে মর্দনে মেয়ে টেকে কতক্ষণ । 
শাসিয়া কহিল শাথা বারি করে ঘস। 
এ বয়সে আমিও পরেছি বার দশ ॥% 
প্মীধব বলেন মাতা কি করিব আমি। 
ঝিয়ের আড়রা হাত জান নাহি তুমি ॥ 
আমাকে দিয়েছে ছুঃখ আমি সে ত৷ জানি । 
ঠক্ঠকে হাতে ঠেকে কি করিব আমি ॥ * 
পার্বতীর শঙ্খপরিধানগীত সধবাস্ত্ীগণের পক্ষে বড়ই পবিত্র, 
অনেকেই ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করেন । এই প্রকারের বনু গীত 
শিবের গাজনে গীত হইয়া থাকে । 
উপবাসের দিবস অপরাহ্রে “বটিঝীপ” “কাটাঝাপ” পাটভাঙ্গা 
ইত্যাদিরও অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । 
বঁটিঝাঁপ_ সন্যাদিগণ একটি বংশনিশ্মিত মঞ্চে আরোহণ করে? 
নিয়ে কদলীমঞ্চে আড়ভাবে বঁটির আকার লোহান্ত্র পর পর সাজাইয়৷ 
রাখিয়া! কতিপয় সন্যাসী তাহা শৃন্তে ধরিয়া মঞ্চের সম্মুখে দাড়ায় এবং 


-'* ব্বাড়ীয় ধর্মের গাজনে আদ্যার বিবাহ-উৎ্নবে এই প্রকার শঙ্খ পরিধান ব্যাপার 
অনুষ্ঠিত হয়। এ 





গাজন উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ “৫ 


যঞ্চ হইতে মন্ন্যাসিগণ একের পর এক করিয়া বক্ষঃ বিস্তারপুর্্বক উক্ত 
কদলীমঞ্চের উপর পতিত হইলেই তাহাকে বন্ত্রাৃত করিয়া! শিবসকাশে 
লইয়! রক্ষা করা হয় এবং তথায় “গাজনে ব্রাহ্মণ” শিবের আশীর্ববাদী 
পুষ্প প্রদান করে। 

কাটাাপ- সন্াসিগণ বক্ষঃদেশে কতিপয় কণ্টকী তরুর শাখা 
গুচ্ছাকারে বাঁধিয়৷ মঞ্চ হইতে নিয়ে ও সম্মথে ধৃত একখণ্ড 
চটের উপর পতিত হয়। কোথাও কোথা নিয়ে ধৃত চটে কণ্টকী 
তরুর-শাখা রক্ষিত হয় | 

পাটভাঙ্গা-_পাটভাঙ্গা সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয় না। সন্যাসিগণ 
আচলে কতক ফল লইয়া মঞ্চে মারোহণ করে এবং জনসঙ্ঘের 
মধ্যে নিক্ষেপ করে। শুন্তে হাতে হাতে ফল ধরিয়া লইবার জন্য 
অনেকেই চেষ্টা করিয়া থাকে । বঙ্গনরনারী কোন মানদ করিয়া এ 
ফল ধরিতে পারিলে সিদ্ধির কল্পনা করিয়া লয়। 

ধুনা পোড়ান-_ধুন৷ দুষ্ট প্রকারে পোড়ান হয়। নরনারী 
উপবাস করিয়া সিক্ত বসনে শিব-মন্দিরের পার্থ উপবেশন করে এবং 
মস্তুকে, দুই হস্তে ও দুই জানুর উপর কালিমাবর্ণহীন নূতন সরায় 
কাষ্টথণ্ড রাখিয়া অগ্থি প্রচ্ছালিত করে, এবং ব্রাহ্মণ তাহার উপরে ফুল, 
গঙ্গাজল নিক্ষেপ করিয়া দিলে ধুনাচুর্ণ নিক্ষেপ করে। কেহ কেহ 
ক্রোড়ে বালক ল্ইয়া এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। 

দ্বিতীয়তঃ-_সন্ন্যাসিগণ এ প্রকার ধুনা জালে না| দুইটা বংশ- 
দণ্ড প্রোথিত করা হয়, তদুপরি এক খণ্ড বংশ আড় ভাবে বীঁধা হয় 
নিয়ে গর্ভ খনন করিয়া অগ্নি রাখা হয়। সন্যাসিগণ একে একে 
গা দুইখানি উক্ত বংশখণ্ডে রজ্ু্ধারা দৃঢসংবদ্ধ করিয়া দেহটি ছুলাইয়! 
দিয়া মন্তকনিযন্থ গর্ভস্থ অগ্নিতে ধূনাচুর্ণ নিক্ষেপ করে। এই প্রকারে' 
সপ্তবার দোলাইয়! প্রত্যেককে বন্ধনমুক্ত কর! হয়। 


৭৬ * আছর গন্ভীবা 
নীলাবতী পূজা 
“নীলের ঘরে দিয়ে বাতি। 
আমার হক স্বর্গে গতি ॥» 
্ত্ীগণ সন্ধ্যার সময় শিবমন্দিরে ঘ্বতের প্রদীপ প্রদান করে। 
পঞ্জিকাদিতেও এই দিবস “নীলাবতী দেবীং পৃজয়ে” বলিয়া! নিদিষ্ট 
আছে। তৎপর দিবস 
৬। চড়কপুজা-_অতি সমারোহে সমাধা হয়। পূর্বে চড়কপুজা 
উপলক্ষে চড়কতলায় মহাধুম হইত । বাণফোড়া, ইত্যাদি বনু কুচ্ছ,সাধ্য 
ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত। আইনমতে এক্ষণে এই চড়ক উৎসব 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
এই দিবস শিবের বিবাহ ব্যাপার লইয়া! একটা উৎসব স্থানে স্থানে 
দেখা যায়। এই উৎসবও চৈত্র সংক্রান্তি সমীপবর্তী কালে অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে। নবদ্বীপ, শাস্তিপুরাদি স্থানে এই অতি সমারোহসহকাঁরে 
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । * 





* মাণিক দত্তের চণ্ডীতে শিবের সহিত আদ্যার বিবাহ এবং ধর্মপৃজাপদ্ধতি 
পু'খিতে ধর্দের মহিত আদ্যার বিবাহ উৎসব বর্ণিত আছে। আদ্যা, আধ্যতারারপিনী। 


সপ্তম অধ্যায় 


লিসা 


রাটদেশে ধদ্ধের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত লইয়া থাঁকে।  *শৃন্ত- 
পুরাঁণ” ধর্মের পুজাপদ্ধতির সুপ্রাচীন পুস্তক বণিয়! খ্যাত থাকিলেও 
উহা প্রকৃত ধশ্ম-পূজাপদ্ধতির মূল পুথি নহে । উক্ত শৃন্তপুরাণ ধর্মপূজার 
সঙ্গীতাংশ মাত্র, মূল পুজাপদ্ধতি স্বতন্ব। বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত 
বিজয়পুর হইতে যে ধম্মপৃজাপুদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতেই প্রকৃত ধর্ম- 
গাঁজনের পুজাদি, উৎসবানুষ্ঠান স্বন্দররূপে বণিত আছে । উক্ত পদ্ধতির 
নাম লাউসেনী” পদ্ধতি। এই লাউসেনী ধর্মপূজাপন্ধতি হইতে 
পণ্ডিতের উপদেশমত ধশ্মের গাজনের পুজাদির পদ্ধতি লিপিবদ্ধ 
করিলাম । 


ধর্মের গাজনের প্রধান 
ধন্ম বা ধন্মনিরঞ্জন এই উৎসবের প্রধান দেবতা | ধন্ম বা ধন্মু- 
নিরঞ্জন আদিবুদ্ধ। সময়ে সময়ে 'আদিবুদ্ধের, সহিত বৈদিক ও. 
পৌরাণিক দেবদেবীর অভেদভাব দেখিতে পাওয়া যায় । কোন কোন 
স্থলে ধন্ম্” আদিবুদ্জাত এবং আদিবুদ্ধ হইতে স্বতন্্ । 


৭৮ আস্ের গন্ভীবা 


ধর্ম-দেবতা * 
মহাদেব দাসের ধশ্ম-গীতাৰ-অনুসারে ধন্মা আদিবৃদ্ধের পুত্রস্থানীয় ! 
রাঢদেশের ধন্ম-পুজকেরা ক্মষ্টিদেবতাগণের ব্তবে-- 
“এ তিন ভুবনে, কেবায় তোমায় জানে, 
তুমি দীননাথ ঘন ॥ 
আদি অস্ত নাই, ভ্রমিষে গৌসাঞ্, 
কর পদ নাস্তি কায়া। 
নাহিক আকার, রূপ গুণ আর, 
কে জানে ভোমারি মায়া ॥” 
ধমকে আদিবুদ্ধের দিগভিমুখী করিয়া দিয়াছেন । তৎপরে £-- 
“ঘরে আমনে কেতে কোটা ঘুগ বহি গলা । 
শ্রন এবে ধন্দ জাত যেমতে বাড ॥ 
মভাগত গুনি গুনি পাপ কলে ধ্বংস 
ধরমকু শ্রীমুখ প্রভূ কলেক গ্রকাঁশ ॥৮ ( ধর্মগীতা ) 
মহাপ্রভু আঁদিবুদধ শূন্য শ্রীমুখ হইতে ধণ্ম স্থষ্টি করিলেন। এই মহাপ্রভুর 
ক্ূপটি কীদুশ ?- 
*শৃন্ঠ শ্রীঅঙ্গ যাহার শূন্ভ ভোগ্যবাসী । 
নশোভে বচন রূপ রেখ নাহি কিছি ॥৮ ২০ ( ধন্মগীত! ) 
তিনি “শুন্তরূপ” | মত্সংগৃহীত “তন্পুজাপদ্ধতি” গ্রন্থে চিন্তামণি 
বিরচিত ধন্মাষ্টকে ধন্মের রূপ বণশিত আছে, বথা 
দিদেবপ্তপ্তং গুণাতীতং যৌগগম্যং মনাতনং ৷ 
ুক্নং শৃল্তানযং শাং বন্দে ধন্মং নিরবরনং ॥ রধ্পূজাপদধাতি) 


শীশীশীশীশ্ীীশীগীট 





* ধস্মের ীমুদ্তি 2,48০ তি 0, চিত্রে দেখ। খায় । 
1 ক আ0000চ 00১2০019278 9০৮০১, (7১679 11,770 6০1), 


আগ্ভাদেবী ৭৯ 
ধন্মের দ্বিতীয় রূপ নিরপ্রন 
সমগ্র রাঢ়দেশে “ধন্মীনিরঞ্ন” এক দেবতা বলিয়! প্রসিদ্ধ, কিন্তু 
ধন্মগীতা৷ নিরঞ্জনকে ধন্দম হইতে পৃথক করিয়াছেন £__ 
“ ষুগপৃথা স্থজিবাকু মহাভয় কলা । 
নিরঞ্জন বলি পুত্র দেহ জাতি কলা! ॥ ৪০ 
বৈলা তু নিরঞ্জন এহি ক্ষণি থিবু । 
সংসার পৃথী স্থজিল বাহুড়ি আসিবু ॥ ৪১ 
পিতা আজ্ঞা নিরঞ্জন চলি গলা! । 
এ সংসার সুজিবাকু মহা ভয় কল! ॥” ৪২ ( ধন্গীতা ) 
আদিবুদ্ধের পুত্র নিরগ্রন বলিয়া উত্ত হইয়াছে! 
ধর্মের গাজনে দেবী-পরিচয় 
আগ্ভাদেবী ধন্ম-নিরঞ্জন সহ্থ গাজনে পুজিত হইয়া! থাকেন। এই 
ধর্মদেহ হইতেই আগ্ার জন্ম হইয়াছে। 
হাস্যতে জন্মিএা আগ্া পড়ে ভূমিতলে । 
উঠিএ্৷ ডাড়াইল আছ দেখেন সকলে ॥৮ 
(মাণিক দত্তের মঙ্গল চণ্ডী 
উৎকলীয়'মহাদেব দাসের ধশ্গীতায় লিখিত আছে, স্থষ্টিকার্য্য- 
চিস্তিত ধর্মের কপালের ঘণ্ম হইতে এক স্ত্ী-মত্তি উৎপন্ন হইয়াছিল £-_ 
“দেহ গম গম ঘম ত্রিপণ্ড হইলা । 
বিচারি মনরে ধন্ম ভালি ন বসিল। ॥ 
কপানু ফালপাণি হস্তে ফিঙ্গি দেলে। 
সে পানি ভূমিরে পড়ি স্ত্রী জনমিলে ॥ ( ধর্শগিতা ) 








* শুন্যপুরাণাদিতেও আদ্যার পরিচয় আছে। 


ডর আগ্ভের গম্ভীর 


ধন্মের গাজন দ্বিবিধ 
বাঁষিক ও আবাল গাজন ভেদে ধর্মের গাজন দ্বিবিধ 

(ক) ধশ্মের বাধিক গাজন £_ 

বৈশাবী-অক্ষয়া-তৃতীয়ার দিবস ঘটশ্থাপন ও. পূর্ণিমা দিবসে যে 
গাঁজন পরিসমাণ্ড হয় তাহাই ধর্মের বারধিক গাজন। রামাই ও হাকন্দ 
পুরাণ-মতে ইহা! অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
(খ) আবাল গাঁজন ৪ 

বতসরের মধ্যে ষে কোন মাসে ইহা! আরন্ত হইতে পারে। কোন 
বিশেষ কার্যে সফলতা-পাঁভ-উদ্দেশে অকালে ধশ্মপূজা আবশ্তক হইলে 
উহা! “আবাল গাজন” নামে খ্যাত হইয়া থাকে । শুক্রবার দিবস 
“নিয়মের ফোঁটা” প্রদত্ত হয়। 


ধর্্পূজায় দৈনন্দিন অনুষ্ঠান 
এগ্রহভরণ”? 

ধন্মপূজায় 'দেহারা” নিম্মীণ ও ঘটস্থাপন হইতে শেষ পুজা পর্য্স্ত 
দ্বাদশ দিন অতিবাহিত হইয়া থাকে । প্রধান উৎসবময় পুজার শেষ 
চারিদিনে হয় । ঘে যে দিবদ যে যে অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে ধর্- 
পণ্তিতগণ ইহার নাম গ্রহভরণ বলিয়া থাকেন। 

“গ্রহভরণ কম্ম ধন্মাধিকারি শ্রীরাম পণ্ডিত বিরচিতং-_গণপত্যাদি 
শ্রীকামিন্তাসহিত শরীধন্মশ্মরণং দেবতা দ্বাদশ আদিত্যপূজাপুর্্বক নৃত্য- 
গীতবাগ্ভা্দিভি সাংস্ভাবতা জাতক মৃতকাদি দৌষরহিত গুরু পণ্ডিত 
দ্বারায় ছাদশাহ দিবস পর্যন্ত কুগডসেব৷ সেবন হিন্দোলনং জিভ্য! ভেদনং 
, মানগ্রহ প্রভৃতি পঞ্চভেদন সন্ন্যাস ছাগল্যাদি বলিদান চগ্ডিকাঁপাঠ * হোন 


* চণ্ডিকাপাঠার্থে মাকে চণ্ডীপাঠ বুঝাইবে না, আদ্যাদেবীর জন্ম, বিবাহ 
ইত্যাদি গীতপাঠ বুঝাইবে 


গ্রহভরণ ৮১ 


কন্মীধিকারি গৃহাবলোকন সুর্ধ্য'আদি পুজাপুর্ববক গুরু পণ্ডিত তুষ্টাদি 
দ্বারাহং বার্মতি সংকল্পো কন্মীহং করিষ্যে। * * বান্মতি উল্লেকনং 
দেবরাজ পুজা ।” ( ধন্মপূজাপদ্ধতি পুঁথি ) 

নৃত্যগীত ও বাগ্যাদিঘ্বারা ধর্মের গাজন আরম্ভ করিয়া! ছাদশ 
দিবস পর্য্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । .কুগুসেবা, হিন্দোল, 
জিহ্বাভেদাদি পঞ্চপ্রকার ভেদকন্ম, সন্ন্যাস, ছাগবলি, চণ্তিকাপাঠ, হোঁম- 
কম্ম, গৃহদর্শন ও সুর্ধ্যপূজাদির অনুষ্ঠান হয়। 

বর্তমান কালে রাঢদেশে যে ধন্মোৎ্সব অনুষ্ঠিত হয় উহ! লাউসেনী 
পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে অধুনা বঙ্গদেশে ধর্মপপ্তিতগণ পুজা 
করিয়া থাকেন। কিন্তু মন্ত্রাদি রামাই পণ্ডিত-বিরচিত। হাঁকন্দ পুরাণানু- 
মত পুজা বহুকাল হইতে অনুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের ব্যবস্থা 
অধিকাংশ হাকন্দ পুরাণারুমত হইলেও ধন্মপাকা রামাই পণ্ডিতের 
কীত্তি বলিয়া ধন্মপগ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। 
পুজার ক্রমিক অনুষ্ঠান ৫ 

(১) ক্ধ্যপূজা ও সংকল্প, (২) স্থান নির্বাচন, (৩) দেহারা নিম্মীণ, 
(৪) ধশ্মপাদুকা স্থাপন, ৫) আমিনা ও কামিন্তা স্থাপন, ৬৬) বিবিধ ধম্মীনুচর 
স্কাপন ও পুজা, (৭) নিরামিষ্য, হবিষ্য, ফল ও উপবাস (৮) ভেদনাদি কন্ম, 
(৯) আগ্ার বিবাহ, (১০) দেহাঁরা ভগ্ন, (১১) নৃত্য, গীত, বা্-_ইত্যাদির 
অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । 
দৈনিক পূজার অনুষ্ঠান 

১ম অনুষ্ঠান ফুল তোঁলা, চন্দন ঘষা, ফোণটা-শুদ্ধি, টীকা- 
দান, জল-শোঁধন, আপন-শোধন। 

২য় অনুষ্ঠান ঃ- ধর্মের নিদ্রাভঙ্গাদি ব্যাপার, স্নান, পূজা, মনুই 
বা ভোগ, ধর্মোর শয়ন ইত্যাদি। 

6 


্হ আগ্ের গভীর! 


শেষ তিন দিবসের অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব 


ত্রয়োদশী, চতুদ্দশী ও পুিমা দিবসের পুজার অতিরিক্ত নিয়ম 
বর্তমান আছে। এই তিন দিবস প্রাতে আমনী চিয়ান পর্ব হইয়া 
থাকে । চারিদ্বার পরিফার ও মাজ্জন-ব্যবস্থা, ধর্মের নিদ্রাভঙ্গাদির 
অনুষ্ঠান ও পুজা হইয়া থাকে। জিন্বাবাণ কপালবাণ, শালেভর ইত্যাদি 
হয়, এবং পশ্চিম উদয় অনুষ্ঠান হয়। 

শেষ দ্িবস-_আগ্ঠার বিবাহ। এইটি শেষ ও সুন্দর উৎসব ৷ 
কামিস্তা, মন্গুই ইহার কয়েকটি অঙ্গ আছে। তৎপর দিবস-_বৈতরণী 
পার ও রাম তর্পণ ; এবং তত্পরে অতি কৌতুকাবহ ও এতিহাঁসিক 
ভাঁবময় দেহাঁরা ভঙ্গ । 

এই দেহারা ভঙ্গের ছুইটি মন্ত্রাংশ আছে, একটির নাম ছোউজানানি, 
ও অন্ঠটির নাম বড়জানানি। 
ছেটিজানানি ( ধর্মপূজাপদ্ধতি পুথি হইতে ) £__ 

“পশ্চিম মুখে খোনকার করক্তি সেবা । 

কেহ পুজে আল্লা কেহ পুজে আলি, কেহ পুজে মাধুদ! সাই 

পৃ সঃ গু 

উচ্চরস্তি কাক বিচারস্তি ধন্ম, কোন খানে হৈলো খোদার আদি 

অন্ম। 
এ রং রগ 
লয় ম! মঙ্গলচণ্তী তথ! যাত্রা করি । 
কালিকাদেবী আপি তথা চাকন্দার হৈল। আগুসণরি বিষদা 


বিবি বাটস্তি ঝাল। * * জগন্নাথ আসি আগুলি বসিল। স্থুর! চুরি 
কর্যাছিল হাত কাটা গেল।” ইত্যাদি 


| ধর্মের ধ্যান ৮৩ 


ধর্মের গাজনে ধর্মৃস্বরূপ দেবতামৃর্তি 

ধণ্মদেবতার মৃত্তি নাই। কুন মানসিক স্ত.পবৎ ্স্তরস্তপ প্রস্তর 
রথ, কচ্ছপ-মুত্তি। ধন্মপুজার সময় কুম্ম-মৃণ্তির উপর চন্দনদারা ধম্্পদ 
লিখিত হ্য়। বর্তমান কালে উহ্বাই “ধর্পাদ্ুকা” নামে খ্যাত। 

ধন্ম বিবিধ নামে পুজা প্রাপ্ত হন £_ধর্মরাজ, কালুরায়, বীকুড়া- 
রায়, বুড়ারায়, কালাচাদ, বৃদ্ধিনাগ, খেলারাম, আড়িয়ারাজ ও স্বরূপ- 
নারায়ণ প্রন্ৃতি। এই প্রকারের বহু বহু নাম দেখা যায়। 

ধশ্মপূজার আনুষ্দিক দেবতাদি ₹_ভৈরব (৮ ভৈরব) পুজা, 
আবরণ, ডামরশাঞ, কামদেব, হনুমান, উল্লুক, ক্ষেত্রপাল, মাতঙ্গ, নীল- 
জিহ্বা, উগ্রদস্ত, আমনি, মনসাদেবী, মণি, ভাগিনী, বাস্গুকি। 


ধন্মের, ধ্যান 
ধন্মীয়মমঃ _- 
যস্তান্তং অনাদিমধ্যং নচকরচরণং নান্তিকায়নিনাদং | 
নাকারং নৈবরূপং নচভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব শেষং ॥ 
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং সকলজনগত সর্ধসঙ্কন্নহীনং । 
তত্রাপিক নিরঞ্জনং অমরবরদং পাতু বঃ শৃন্মক্তিং ॥ 
নৈরাকারেতি ধর্মীরাজায় নমঃ ॥ 
_ ধর্মাপূজীপদ্ধতি পুঁথি 
ধন্মের প্রণাম ২ 

নিরঞ্রন নৈরাকার শৃন্ঠরপ মহেশ্বর 
ত্রাহি মানদে দেবদেব নৈরাকার কাঁদাটাদাদি ধ ্স্ততে নমঃ ॥ * 


* মুল পুধিতে ষে প্রকার রর লিখিত আছে তদ্রপই লি বত হইল। 





৮৪ আগ্ভের গন্ভীরা 


ধর্মের স্তব 


সবিনয় স্ততি, সবিনয় সৃতি, করিয়ে প্রণতি 
অবনি লুটায়ে তহু। 
এতিন ভূবনে কেবায় তোমায় জানে 
তুমি দীননাথ ঘন * ॥ 
আদি অন্ত নাই, ভ্রমিয়ে গোঁসাঞ 
কর পদ নাস্তি কায়!। 
নাহিক আকার, রূপ গুণ আর 
কে জানে তোমারি মায়া ॥ 
জন্ম জরা মৃত্যু কেহ নেহি সত্য 
যোগীগণ পরমাধ্যান । 
শ্ম্ঠ-মূর্তি দেব শূন্য ( অমুক ) ধন্মায় নমঃ। . 
_ধশ্মপপ্তিতের নিকট প্রাপ্ত । 
নিরগ্ীনাষ্টক £-- 
নস্থানমানং নচ চরণারবিন্দং নরেখং নরূপং নচধাতুবর্ 
ষ্টান্‌ দৃষ্টি ্রীত রীতি তণ্মৈ শিবব্রহ্ধ নিরঞ্জনায় নমঃ | + 
ইত্যাদি _র্শপূজাপদ্ধতি। 





* ঘন বুদ্ধা। ২ 
+ সুদীর্ঘ অষ্টকের পু'খির অনুরূপ একাংশ লিখিত হইল । 







উৎকলের গস্তীরা 


শ্িতক্ট তব 72 তি 


সাহীযাত্রা 

উতৎ্কলের সর্বত্র সাহীযাত্রা পল্লীবাসিগণের আনন্দ উৎপাদন 
করিয়া থাকে । আছ্ের গন্তীরা। মালদহবাসীর বন্রপ হৃদয়রঞ্জক ও 
উপভোগ্য উতৎকলেও ইহা! তদ্রপ। মেদিনীপুর জেলাতেও এই উৎসৰ 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

উত্সবের সময় ৮ 

বসন্ত যখন মৃতপ্রায় পাদপগাত্র নবপল্পব ও মঞ্জরীদামদ্বারা 
সুসজ্জিত করিতে থাকে, উৎকলে সেই মধুময় চৈত্র মাসে চৈত্রোৎসব 
সাহীযাত্রা জাগিয়! উঠে। চৈত্র-পুণিমা এই উৎসবের প্রকষ্ট কাল। 

উৎমবের স্থিতি কাল £-_- 

তিনদিবসব্যাগী সাহীযাত্র। উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । তিন 
দিবস নৃত্যগীতাদিদ্বার! সাহীধাত্রা সুসম্পন্ন হয় । 

সাহীযাত্রা উত্নবের প্রকৃত দেবতার নাম কি তাহা নিঃসন্দেহে বলা 
যায় না। এ বিষয়ে উৎকলেই মতান্তর বিদ্যমান রহিয়াছে । শিব, 
শক্তি বা ধন্ম ইহার দেবতা । সাহীযাত্রামণ্ডপে কোন দেবমুসি দৃষ্ট হয 
না। দেবোদ্দেশে ঘটপ্রতিষ্া হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্য 
শ্তিমুন্ভিবিশিষ্ট দেবীর সম্মুখে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । 


৮৬ আদ্ের গম্ভীরা 

সাহীযাত্রা উৎসব ২ 

নৃত্য গীত, বাগ্যাদি ইহার অঙ্গীভূত হইয়া আছে। জনগণ বিবিধ 
দেবদেবী ও জীবাদির মূর্তিতে সজ্জিত হইয়৷ নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে । 

ভক্ত] £-- ৃ | 

অন্যান্য স্থানের গাজনের ন্তায় সাহীযাত্রা উৎসবেও “ভক্ত” 
(সন্ন্যাসী ) হয়। তাহারাই এই উৎসবের মূল অুষ্ঠাতা। এই ভক্তাগণ, 
বাণফোড়া, প্রণামথাটা ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে । 

নৃত্য পর্যায় ৫ 

“টৈৎ ঘোড়া” সিন্ুরাদি রাগে রপ্তিত হইয়! ভক্তাগণ ছুই গাঁছি 
লাঠির (1১৭) 10015) উপর দাঁড়াইয়। বাধ অঙ্গভঙ্গীসহকারে 
নৃত্য করে। এই “চৈৎ ঘোড়া” আবার অগ্ঠ প্রকারেরও হইয়া থাকে । 
একটি বংশ-নিশ্সিত বন্বাদি-আচ্ছাদিত ঘোড়ার অভান্তরে মানব লুকায়িত 
থাকিয়া নৃত্য করে। অধিকস্থ চড়াই চড়নী (রজকজাতির দ্বারা) 
নৃত্য, ক্যাড়া, কেলুনী (বেদিয়ারা) বুড়াবুড়ী, রাবণ, হনুমান, কালী 
ইত্যাদি সাজিয্াও নৃত্য করে। গীত, বাগ্চ, নুত্য, এই সাহীঘাত্রাক় 
একান্ত অনুষ্ঠেম্ব। 


নবম অধ্যায় 
উপসংহার 


গন্ভীরা জেলাগত বা! ব্যক্তিগত নহে 

আধুনিক গম্ভীরার আলোচন! হইতে বুঝিতে পারিলাম, বঙ্গের প্রত্যেক 
পল্লীতে এই প্রকার উতৎ্নবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । মালদহের 
গম্তীরা রাঢ়ে গাজনরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে । শিবের 'গাজন 
ও ধন্মের গাজনরূপে একই উৎস্ব দ্বিখগ্তিত হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন 
পূর্বে রাঢ়দেশেও গাজনের নাম গম্থীরা ছিল ; আজিও “গন্তীরে আছেন 
ভোলামহেশ্বর” বলিয়। গাজনকালে গীত হইয়৷ থাকে । 

মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর, মুশিদাবাদ, 
বাকুড়া, বীরভূম, বদ্ধমান, হুগণী, নদীয়া, চবিবশপরগণাদি স্থানে অগ্যাপি 
গাঁজন অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে । 

উৎকলে এই গম্ভীর “সাহীযাত্রা” রূপে চৈত্রোসবে পর্যবসিত 
ইইয়া রহিয়াছে । চৈৎ ঘোড়া, ক্যাড়া-কেলুনীর নৃত্য, রাবণ, হনুমান, 
কালী প্রভৃতি সাজে সঙ্জিত হইয়া নৃত্যাদি ব্যাপার বঙ্গীয় গম্ভীরার 
অনুরূপ । মেদিনীপুরেও এই প্রকারের উত্সব হইয়া থাকে । 

বঙ্গ ও উড়িষ্যাব্যাপী একই গন্ভীরার অনুষ্ঠান দেখিতে পাইতেছি। 
সুতরাং সহজেই উপলব্ধি হইতেছে, গন্তীরা কোন এক নির্দিষ্ট জেলাগত 


৮৮ আস্ছের গম্ভীর! 


ব্যাপার সহে। সমগ্র বঙ্গ ও উড়িম্যা ব্যাপিয়া ইহার বিদ্কমানত! 
দেখিতেছি। 

গম্ভীর কেবল এই ছুই দেশে বিদ্মান তাহা নহে। আসাম, 
চট্টগ্রাম, রেনুনাদি স্থানে আধুনিক বৌদ্ধ-উৎসবাদি গম্ভীরার সাদৃশ্ত বহন 
করিতেছে। 

ভোটে শ্রীক্ষান্তে গম্তীরার স্তায় উৎসব হইয়া থাকে, এক পক্ষ 
কাল ব্যাপিয়া নৃত্যগীত, দীপদান, ভোজনাদি বিবিধ উৎসবের 
অনুষ্ঠান হয়। 

তিব্বতের লামার দল যখন বিবিধ প্রকার জীবাদির মুখোস 
পরিয়া নৃত্যগীত ও বাগ্যাদির অনুষ্ঠান করেন তখন মনে হয় গম্তীরা 
একেবারে রথুর স্ায় দিগ্বিজয় করিয়! ফেলিয়াছে। 

ভারত ছাড়িয়া ভারতমহাঁসাগরীয় দ্বীপেও গম্ভীরাসদৃশ উত্সব 
প্রতৃত্ব বিস্তার লাভে সমর্থ হইয়াছিল। শৃন্পুরাণেও রামাই 
গাহিয়াছেন £--“ধর্ীদেবতা৷ সিংহলে বহুত দনমান ॥”৮ ১*% এই সিংহলে 
“বনপাঠ” ও “পারিত্ত” উত্সবে যেন গন্ভীরার সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে। 

এই প্রকারে গম্ভীরা-উতসবানুরূপ অনুষ্ঠানের অনুসন্ধান করিলে 
দেখিতে পাই, একদিন গন্তীরা এসিয়া ছাড়াইয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা 
মহাদেশেও অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছিল। 

গ্রীসদেশে বেকস্‌ 1 দেবের একটি মহোৎসব হইত, উহার নাম 
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উপসংহার ৮৯ 


“ফেলিফোরিয়া”* সেই উৎসবের ভক্তগণ অঙ্গে মসীলেপন ও মেষচন্মীদি 
পরিধান করিয়৷ গীতবাগ্ভাদির সহিত তাঁগুব-নৃত্য করিত। বেকদ্‌ 
পুত্র প্রায়েপদ্‌ দেবের উতৎ্দবও তন্রপ ছিল। পথপার্থে বহু মন্দিরে 
লিঙ্গমস্তি শোভা পাইত। তথায়ও গন্ভীরা-উত্সবের স্তায় উৎসব হইত । 
বেবিলন ভূমেও প্র প্রকার উত্সবের মহা৷ আড়ম্বর ছিল। 

মিশরদেশে আঁসীরিস দেবতা আমাদের দেশের শিবের স্ায়। কিন্ত 
আকারে মহাকাল মৃ্তি। তাহার স্ত্রী শক্তিরূপিণী আইসীস দেবী । তাহাদের 
বাহন ভারতীয় বৃষ “এপিম্ঠ। আীরিস ফণিভূষণে ভূষিত এবং চর্ম 
পরিহিত। তাহার উত্সব এঁ দেশে হইত। মহন্মদীয় পুস্তকে সেই 
আসীরিস দেবতাঁদির উৎসবকে “ইদের” ন্যায় উৎসব বলিত। তথায় নৃত্য 
গীত ও উৎসব হইত। এ প্রকার ছোট বড় বনু দেবতার সভা বসিত। 

এই স্থত্রে বলিতে হয়, অর্ধ পৃথিবীর উপর এবং বিভিন্ন জনপদবাসী 
বিভিন্ধস্মীবলম্বী মানবহৃদয়ে গম্ভীরার স্তায় একটি ভাব বদ্ধমূল ছিল। 
সুতরাং গম্ভীরার ব্যাপকতা স্বন্ধে'সন্দিহান হইবার উপায় নাই। 





* যদিও কৰি মানসিক অবনতি ব্য করিয়াছেন তত্রাচ সেই কালে লোকে রঙ্গমঞ্চ 
[খোল (08810 পরিয়া এ প্রকার নৃত্য গীতাদির অনুষ্ঠান করিত। দ্বিপ্রহর রাত্রে 
টাহাদের তাওব-নৃত্য অতিশয় ভীষণ ভাব ধারণ করিত । 

তাহাদের নৃত্য 
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+ কাছাছোল হাশ্িয়। 


৯০ আছ্ের গম্ভীর 


গভীরায় রাজনীতি 

আছ্ের গম্ভীরায় রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই রাজনীতি 
অতি স্থপ্রাচীন ও সুন্দর | গল্ভীরা উৎসবের জন্ত দেশের জনগণ দলবদ্ধ 
হইয়া একটি অনুষ্ঠানে অন্তরের সহিত যোগান করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। পল্লীবাসী একই কার্যোর জন্ট দলবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিবার সুবিধা 
পায়। সেই কার্য সম্পাদনার্ঘ এই শক্তিটির পরিচালনার জন্য বিবিধ 
কম্মবীরের অভ্রাদয় হয়। এক এক জন কম্মী এই উত্দবের এক এক 
অঙ্গের কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া এক একটি কর্মচারীরূপে কাধ্য করিতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। একজন দলপতির অধীনে থাকিয়া কতিপয় কর্মী 
কশ্ন করিবার স্থৃবিধা পাইয়া থাকে। এই গম্ভীরাই মাগুলিক পদ্ধতির * 
প্রচলন করিয়া দিয়াছে এবং পঞ্চায়তি প্রথার বিকাশে সহায়তা করিয়াছে 
বলিয়া 1] অনুমান করা যাইতে পায়ে । 


নি গদ্ধতিটি বন্পূর্ণ রতি ভগুবে পুর্ণ । মগ্ুলের অধানে বখন সাধারণ 
বিষয়ের আলোটন! আরন্ত হয় বা গ্রাম কু শুর সামাজিক অপরাধের বিঠার হয় 
তখন মণল একাকী সেই বিচার করেন না। মগ্ুলের সাহাধ্যকারী 'বারিক' 
“পরামাণিক' মন্ত্রীর ন্যায় কাধ্য করিয়া থাকেন। বিচার হুলে সাধারণ প্রজামাত্রকেই 
আহ্বান কর! হয়। এই আহ্বানের জন্য স্বতন্ত্র ব্যভি দূতকরাপে নিদিষ্ট আছে। 
সকলেই অবৈতনিক ভাবে কাধ্য করেন। স্বদেশের হিত-কামনায় পূর্বাণর এই 
প্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়| রাহয়াছে। গ্রাম্য গ্রজাশাসন মওলের দ্বারাই হইয়! 
থাকে । এই প্রকার সমগুল গ্রামবাসীর সভা (বেঠক) যথার্থই রাজগভার ক্ষুদ্র 
সংস্করণ মাত্র। আগন্তক সভ্যগণকে বভায় আসিয়। পঞ্চের উদ্দেশে প্রণাম করিতে 
হয়। এই প্রণাম কোন এক ব্যক্তির সম্মানার্থ বা উদ্দেশে নহে; সমগ্র সভ্যগণের 
উদ্দেশে তাহাদের শক্তির প্রতি সম্মান দেখান হয় মাত্র। “পঞ্চ নারায়ণ” ভাবিয়া, 
নারায়ণের শক্তি সঙ্গুখে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়| বৈঠকের ধাঁবততীয় কাধ্য সমাধা হয়। অপরাধীর 
প্রতি তৎকালে কাহারও যহানুভৃতি দৃষ্ট হয় না এবং কেহ সহীনুভূতি প্রদর্শন করিতে 
সাহসীও হইতে পারে না। সম্পূর্ণভাবে ন্যার ও ধর্থের মধ্যাদা রক্ষা করা হয়। 





গম্তীরায় সামাজিকতা ৯১ 


- গন্ভীরায় সামাজিকতা 

গম্তীরা কেবল উত্নব নহে, সমাজের সংস্কারক। সকলে মিলিয়া 
একত্র সমাজের মঙ্গল বিধান করিবার যে একটা আগ্রহ ও কার্যদক্ষতা 
তাহা এই গম্ভীরা হইতেই শিক্ষা হইয়া থাকে। লোকের ব্যক্তিগত 
ভাবে স্বতন্ত্র হইলেও সমাজবদ্ধভাবে যে এক তাহা গস্তীরায় দৃষ্ট হয়। 

গন্ভীরার গায়কের! সামাজিক জীবনের বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশ 
করিয়া! সমাজের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ব্যক্তিগত গুপ্ত অপরাধ 
সমাজের নন্ুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাতে সমাজের প্রভূত উপকার 
সাধিত হইয়া থাকে । 

গম্তীরায় আত্মপাপ স্বীকার করার নিয়ম বিধিবদ্ধ থাকিলেও অধুন! 
সহজে কেহ ব্যক্ত করিতে চাহে না। কিন্তু গন্ভীরা তাহা নীরবে সহা করে 
না। গোপনে কেহ কোন অপরাধ করিলে, অপর বাক্তি গন্ভীরা- 
মণ্ডপে, বহুজনসমক্ষে সেই অপরাধী বাক্তির অপরাধের পূর্ণ-ইতিহাঁস 
রঙ্গালয়ের অভিনয়ের স্ায় অভিনয় করিয়া দেয়। ইহাতে অপরাধী লজ্জায় 
মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে এবং দশের নিকট তাহার আচরিত পু রহস্তের 
উজ্জল অভিনয় দর্শনে ভবিষ্যতের জন্য কেবল যে শী ব্যক্তিই সাবধান 
হয়, তাহা নহে। অপরাপর ব্যক্তিও এ প্রকার কোন অপরাধ গোপনে 
বা প্রকান্তে আচিরণ করিতে আদৌ সাহসী হয় না'। 





বিচারে কোন প্রকার অর্থদণ্ডাদি ব। অপরাধার তীর্থ দ্শনরূপ দঙাদেশ হইতে পারে। 
অর্থ-দণে দর্ডিত হইলে নেই অর্থ মণ্ডলের নিকট জমা থাঁকে এবং সাধারণের হিত- 
কামনায় ব্যর়িত হইয়। থাকে । কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য উহ ব্যয় করা হয় 
না। গন্তীরার ব্যয়, ও গন্ভীরার মকল ব্যাপার সর্বসম্মতিক্রমে গম্ভীরা-বৈঠকে * 
সাধারণের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্গ্য রাখিয়া করা হয়। এই প্রকার ব্যাপার রাষ্্রী় 
নীতির অন্তর্গত রাজনৈতিক ব্যাপার । 


৯২ আগ্ভের গন্ভীরা 


সামাজিকভাবে গন্ভীরাকে দেখিলে দেখিতে পাই-_গম্ভীরা' সমাজের 
চালক, সমাজের রক্ষক ও সমাজ-সংস্কারক | 


গভ্ভীরায় ধর্ম 

গন্ভীরা কেবল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে পূর্ণ নহে। 
হিন্দুর সকল কর্ধুই ধশ্মমূলক। বাহাতে ধর্ম হয় না এমত কমে হিন্দু 
কদাচ আগ্রহ প্রকাশ করে না বা নিপ্ত হইতে চাহে নাঁ। সাধারণতঃ 
'দেখ। যায়, উদ্দেষ্ঠহীন সাত্বিক ভাবে ধন্মীকশ্মে মতিগতি অতি অল্প লোকের 
মধ্যেই রহিয়াছে। স্বার্থহীনভাবে ধন্ম আচরণ সাধারণ মানবে অতিশয় 
বিরল। ধর্ম মানবজীবনের অবশ্তপাঁলনীয় কর্তব্য কার্ধা বলিয়৷ বিশ্বাস 
অতি ছুর্ভি। মানব স্বার্থের দাস, স্বার্থ না থাকিলে কোন কাজেই 
পকাস্তিক আগ্রহ জন্মে না। গণ্ভীরা৷ ব্যাপারটি ধশপামূলক বটে কিন্ত 
ইহার অনুষ্ঠাতার! ইহার মধ্যে স্বার্থের দ্রিকটাই দেখিয়া থাকে। 

শিব সহজেই জন্তষ্ট হইয়া ভক্তকে অভীগ্সিত বর দান করিয়! 
থাকেন। .এই প্রকার রহঙ্জ মানব-সমাজে যখন প্রচারিত হইয়াছিল, 
সেই সময় হইতেই শিবারাধনা সমাজের মধ্যে আত্মগ্রসার বিস্তারে সমর্থ 
হইয়াছে । শিবরাত্রির ব্রত-কথায় ইহার উজ্জল নিদর্শন বিদ্যমান। 
বাণোপাখ্যানের শিবব্রত এঁতিহাসিক ভিভির উপর দীড় করান 
হইয়াছে। সুতরাং শিব-ভক্ত ব্যক্তিগণ ইহজন্মে সখ ও জীবনান্তে 
মুক্তির আশায় শিব-আরাধনায় প্রবুদ্ধ হইয়াছে। 

গম্ভীর! সকাম উপাসনার অন্তর্গত। গন্ভীরা-গুপে ভক্ত বা 
সন্ন্যাসীরূপে গম্ভীর পুজার অনুষ্ঠানগুলি পালন করিলে শিব-প্রীতি 
নিবন্ধন শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকে। এই কারণেই গন্ভীরা-মগ্ডগে 
ভক্তগণ বহুরূপ ধারণ করিয়! শিব-প্রীত্যর্থে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে । 
মানসিক করিয়া যাহারা শিবোৎসবে নিযুক্ত হয়, বাসনার স্তুসিদ্ধিই 


গন্ভীরায় সাহিত্য ৯৩. 


তাহার্দের একমাত্র কামনা, মৌক্ষ কামনা! তাহারা আদৌ করে না। 
ছেটি ছোট বালককে গন্তীরা-মণ্ডপে শিবসমক্ষে নৃতা করান হয়। 
পিতা মাতা সন্তানের দীর্ঘজীবন ও নীরোগতা৷ কামনা করিয়া আপনাপন 
সন্তানসন্ততিগণকে গন্তীরায় নৃত্য করাইয়া, মনের সন্তোষ লাভ 
করে। ইহার মধ্যে প্রভূত স্বার্থ বিদ্তমান রহিয়ছে । অনেকে 
গম্ভীরাসমক্ষে নৃত্যগীতাদি করে বটে কিন্তু তাহা ধনমার্ঘে নহে, কৌতুক 
ও বৃহস্তভাবে উক্ত অনুষ্ঠান করে। স্তুতরাঁং তাহারা তামসিক ভাবের 
উপাসক। 

গন্তীরায় সন্ত্রীক শিব স্বপরিবারবর্গের সহিত অবস্থান করিয়া 
উতৎ্সবামোদ উপভোগ করেন। তাঁহার সহিত দেবগণ গম্ভীর দর্শনে 
আগমন করেন এবং ভক্তগণের প্রতি স্বর্গীয় আশীর্বাদ দান করিয়া 
নিজ'লয়ে গমন করেন। স্থতরাং গন্ভীরার কয়েক দিবস বিশেষতঃ শেষ 
পুজা “আহারা” দিবসে তেত্রিশ কোটী দেবতা শেষ বিদায়ভোজ লইতে 
আগমন করেন বলিয়া সেই দিবস গম্তীরা-প্রাঙ্গণে পাদুকা ও ছত্রাি 
ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ । 


 খ্তীরায় সাহিত্য 

গন্ভীরাঁয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধন্ম ব্যাপারের মধ্য দিয়া সাহিত্য 
পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ধর্ের মধ্য দিয়া সাহিত্য যে প্রকার পুষ্টি লাভ করে ও 
তাহার যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় অন্য কোন বিষয়ের মধ্য দিয়া তাদৃশ পুষ্ট 
লাভ সম্ভব নহে। বৌদ্ধ, শৈব, খুষটীয়, মহন্মদীয় ধর্মাকম্মের মধ্য দরিয়া 
এবং গ্রীশ ও মিশরাদি দেশে পৌত্তলিক ধন্ের মধ্য দিয়া সাহিত্য হষ্ট- 
পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছে । ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব কালেই সাহিত্যের চরম 
উৎকর্ষ ও পুষ্টিলাভ হইয়াছিল। আমাদের পুরাণ উপপুরাণগুলি 
ধন্মীশ্রয়ে থাকিয়াই উন্নত হইয়াছে। মহীপ্রভূর বৈষ্ণবধন্ম প্রচারের সঙ্গে 


৯৪ আগ্ভের গম্থীরা 


সঙ্গে বৈষ্ণৎ সাহিত্য পুষ্টি ও বিস্তার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
গন্তীরা-উৎসবে শৈবধন্ধের মধ্য দিয়া গ্রাম্য কবির কবিত্ব-শক্তি বিকাঁশ 
পাইয়াছে। গন্ভীরার গীতগুলি গ্রাম্য কবিদের হৃদয় হইতে নিঃস্যত হইয়া! 
অশিক্ষিত জনগণ-হৃদয়ে ভক্তি প্রেম ও কবিত্বশোতি প্রবাহিত করিয়া 
দিয়াছে। ইহার ফলে দেশে গম্ভীরার মধ্য দিয়া কৰিত্বের ও সাহিতযোর পুষ্টি 
ও কবি ও সাহিত্যিকের উদয় হইয়াছে । অনেক রামপ্রমাদ, চণ্তীদাঁস 
এই গন্ভীরার মধা দিয়া আবিভূত হইয়াছেন। স্বভাব-কবির কবিস্ব-সাধ্্য 
গন্ভীরার গীতে প্রস্থনের স্তায় সৌরভ বিতর্থ করিয়াছে । গন্তীরা এই 
মহৎ কাঁধ্যে বে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে ও করিতেছে, তাঁহার ফলে গ্রাম্য- 
সাহিত্য ও কবিত্বের বিকাঁশ এবং উহার উৎকর্ষ সংসাধিত হইরাছে। 

অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্‌. এ গম্ভীরায় সাহিত্য 
সম্বন্ধে যাহা বপিরাছেন নিম্নে সেইটুকু উদ্ধত করিলাম বথা--“ভারতচন্্র 
চণ্ডীদাস, জয়দেবের রচনা-কৌশল, বাক্যবিস্তাস, ভাবুকতা এখনও 
গন্তীরায় টি কর্তাদের মধ্যে অনেক পময় লক্ষিত হয়। বিষহরির 
গানেও চিন্তাশক্তির এবং ধন্মপ্রাণতার আভাদ অনেক আছে। সাহা- 
পুরের কবি হরিমোহন “ ওহে হর, এই ভবেতে তীতবুনা৷ কাজ খুব 
ভালই জান” শীর্ষকগানে রামপ্রদাদের মত সাঁধকভাব” ভক্তি এবং 
চিন্তা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই সকল চিন্তাশক্তিকে একত্র 
কর্বার জন্ত সকল গন্তীরাওয়ালাদের মধ্যে একতার ভাব আন্তে হবে। 
তীহাদেরকে বুঝাতে হবে বে গম্ভীরায় কেবল এক এক পাড়ায় তিন দ্দিন 
আমোদ প্রমোদ হয় ত৷ নয়, এখানে একটা বাঙ্গানী জাতির কাজ হয়। 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙ্গালী চিন্তাশক্তি, বাঙ্গালী সভ্যতা, বাঙ্গালী 
* আদর্শ প্রস্তত করবার একট! প্রধান উপায় মালদহের গন্ভীরা 1, * 








% মালদহ জাঙায় শিক্ষা সমিতির প্রথম বধ ১৩১৪--১৩১৫ । ৮২ পৃষ্ঠ 1 





গম্তীরায় কলাবিদ্ভা ৯৫ 


বহরমপুরের ভূতপুর্ব ডিষ্টক্ট ও দেশন্স জজ কবিবর শ্রীযুক্ত 
বরদাচরণ মিত্র এম্‌. এ. সি. এস্‌, মহোদয় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের 
মালদহ-অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তদ্পলক্ষে অনুষ্ঠিত গন্ভীরা 
দর্শনে গীত হইয়! গন্তীরার সাহিত্য সন্বন্ধে নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন 

“অগ্তকার এই অভিনয় দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, বর্তমান বঙ্গ- 
নাট্যের উন্নতির বীজ ইহার মধ্যে নিহিত আছে । ইহা সর্বাঙ্গস্ুন্দর এবং 
ইহা হইতে আমাদের বহু বিষয় জানিবার ও শিথিবার আছে। গম্ভীরা 
অভিনয়ের মধ্যে যাত্রা ব| থিয়েটারের ক্রিম কলাকৌশল কিছুই নাই, 
আছে কেবল পল্লী-জীবনের সরল ও অকৃত্রিম আমোদ-উচ্ছণাস! আজ 
আমি এরই সঙ্গীত শুনিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছি। 
মানব সমাজের আজীবন কৃত্রিমতার মধ্যে আজিকার এই অবত্রিম ও 
ভাষাঁপারিপাট্যবিহীন মর্খ্ীকথা অন্তরে নিবিড় আনন্দের সঞ্চার করিয়া 
দিতেছে। * 

আজ এইখানে অনেক গ্রন্থকার উপস্থিত ,আছেন; অতঃপর 
তাহারা তাহাদের গ্রন্থরচনাকালে এইরূপ অকৃত্রিম ভাবের অবতার্ণা 
করিলে সেই গ্রন্থ স্বাভাবিক এবং সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্ত সাধনে 
সফল হইবে । | 

গণ্ভীরার মত প্রাচীন উৎসবামোদগুলি যাহাতে বঙ্গদেশ হইতে 
বিলুপ্ত না হইয়। যাঁয়, তাহার জন্য আমাদের সকলেরই টেষ্টা কর! 
কর্তব্য 1» 


গন্তীরায় কলাবিদ্যা 
গম্ভীর! বতসরান্তে ছুই তিন দিন আমোদ উপভোগের জন্য অনুষ্ঠিত 
হয় না। সাহিভানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পানুরাগ জাগিয়! উঠে। গম্ভীরার 


৬ আগের গম্ভীর 


শিল্পানুশীলন এক মাত্র গ্রতিযোগিতাবশতই হইয়৷ থাকে । এ-মগুলের 
গভীর অপেক্ষা ও-মগলের গন্ভীরা সাজ-সঙ্জায় উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এই' 
একটা খ্যাতিলাভের জন্ প্রতিযোগিতার অভ্যুদয় হয়। 

এই প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে জয়লাভের বাসনা এতাদুশ প্রবল যে 
গন্ভীরার সর্বাঙ্গীণ সৌষ্টববৃদ্ধির গ্রতি গম্ভীরানুষ্টাতগণের একমাত্র লক্ষ্য 
হইয়া পড়ে। 

প্রথমতঃ, দেব-মুত্তির গঠন-বৈচিত্রা- শাস্ত্রীয় কোন উপাখ্যান 
অবলহ্ধনে শিবমৃত্তি নি্মীণ ও আনুষঙ্গিক 
দেবাদির মুক্তিনিম্নীণ। এই দেবদেবীগঠনে 
নূতনত্ব ও বৈচিত্রের সমাবেশ করা একান্ত আবশ্তক হয়। (ীরাণিক 
উপাখ্যান-অবলম্বনে শিব-যুগ্তি নিশ্মিত হইয়া থাকে৷ পটুয়াগণ বিবিধ 
চিত্রকলা-নমাবেশে পট” অঙ্কন করিয়া থাকে, গম্তীরা-মণ্ডপের শোভার্থ 
উহার ব্যবহার হয়। প্রত্যেক গন্তীরায় উক্ত পটের নৃতনত্ব থাকার 
আবগ্তকতাহেতু চিত্রবিষ্ঠার উৎকর্ষ সাধনে চিত্রকরের আগ্রহ-বিদ্বমানতা 
ৃষ্টহয়। “রামকেলী তসবির”» নামক আলেখ্য পূর্বের প্রত্যেক গম্ভীরায় 
ব্যবহৃত হইত। অতি পূর্বের যে প্রকার আলেখ্য লিখিত হইত, ক্রমশঃ 
প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে উত্ত আলেখ্য উন্নত হইয়া পড়িয়াছিল। বিবিধ 
কল্পিত মুর্তি অ্কনে চিত্রকরগণ দিদ্ধহস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 

গম্ভীরা-শোভা বৃদ্ধির জন্ত মৃত্তিকা, শোলা ও মোমনিম্মিত স্বাভাবিক 
ফল ফুলাদির পূর্ণ অনুকরণঘ্বারা শিল্পবিষ্ভার 
উৎকর্ষ লাভ হয়। পূর্বে মালদহে এই 

প্রকার শিল্পীর স্ুন্দর শিল্পের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। 

|] কাগজের দ্বারা গন্ভীরা-মগ্ডপের কানিসাদি সুন্দরভাবে নিশ্মিত হয়। 
ছেনী দ্বারা কাগজ বিবিধ প্রকারে ছিড্রযুক্ত করিয়া ঝালর প্রস্তত 


বিগ্রহমৃত্ি, চিত্রাঙ্কণ 


কৃত্রিম ফল পুষ্প 


 গশ্তীরায় কলাবিষ্া | ৯৭ 
য়াথাকে। এই প্রকার ছিদ্রযক্ত কাগজের বিবিধ প্রকার ঝালর 
দেখিতে অতি স্ুন্দর। অনেকে অতি সুঙ্ষম 
ভাবে এই কাগজের শিল্পকার্য সম্পাদন করিয়া 

| ইহা! এক প্রকার প্রাচীন শিল্প। 

বিবিধ প্রকার ধবজ, পতীকা, পদ্মফুল নিশ্মীণ করিয়া শিল্পী আপন 

লার উৎকর্ষ বিস্তার করিত। প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে গন্তীরায় 

পরাজয়ের সহিত শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধিত হইত । 

_ পূর্বে গন্তীরার শোভাসম্পাদনার্থ কাগজিয়াগণ ফরমাইশমত 
বিবিধ প্রকার ও বিবিধ বর্ণরাগে রপ্রিত কাগজ গম্ভীরার জন্ট প্রস্তুত 
করিত। এক্ষেত্রেও তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিত। 
। এমন কি গম্ভীরা-মগুপে বাঙ্গালার আদি চিত্রিত! যে “আলিপনা” 
ূ তাহাও বিবিধাকারে শোভা সম্পাদন করিত। 
ৃ আলিপনার উদ্ভাবন সম্ভবতঃ রমণীসমাজ হইতেই 
হইয়্াছে। এই “আলিপনা” আদিম চিত্র-বিষ্ভা। প্রতিযোগিতাঙ্েত্রে 
আলিপনাঁও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 

গন্তীরার সময় দেহের শোভা-সম্পাদনার্থ তত্তবায়গণ সুন্দর সুন্দর 
বস্ত্র নিষ্মাণ করিত। যাহাই হউক গন্তীরা কেবল গীতবাগনৃত্যের 
মহিত কৌতুক উৎপাদন করিয়াই নিরস্ত হয় নাই। ইহার দ্বারা 
সাহিত্য শিল্পাদির উৎকর্ষ সম্পাদনের মূল-শক্তি মানব-হবদয়ে প্রেরিত 
ইইয়াছে। 


কাগজ-শিল্প 


ৰ আদিম আলিপনা 


গথম খু 


) 
/ 
গভীরার বিবরণ 


এর বা 


(৯ প্রাচীন চিজ 
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প্রথম অধ্যায় 7: 


গাজনের প্রাচীনত্ব 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বৈদিক সাহিত্যে গম্ভীর! 


স্মরণাতীতকাল হইতে প্ররুতিপুগ্ত একত্র সমবেত হইয়া নৃত্যগীতাদিসহ 
ধর্মমহোতৎসব ও দেবারাধনা করিয়া আদিতেছে। সাহিত্যালোচনায় 
আমরা সেই প্রাচীন যুগের অনুষ্ঠিত উৎসবের বিবরণ অবগত হই। 
গাজনাদি উৎসব যে একেবারে নূতন নহে, প্রাচীন সাহিত্য তাহার 
সাক্ষ্য বহন করিতেছে । 
ক্ষেত্র হইচ শস্ত সংগৃহীত হইবার সময়ে দেবোদ্দেশে উৎসব 
ইইত। নৃত্যগীত ও ভোজনাদি ব্যাপারে সেই উৎসব নিপ্পন্ন হইত। 
সূ্ধয, অগ্ি, শুন, সীরকে তাঁহারা পূজা করিতেন, ক্ষেত্রোৎপন্ন 
শস্ত, সৌমরস ও পশুমাংস নিবেদন করিতেন। তৎপরে গ্রামবাসী 
একত্রে আহার করিয়! যজ্ঞ পরিসমাপ্ত করিতেন। 
বৈদিক কালের লোৌকসমাজ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদয় 
ও খতুগণের উদ্দেস্ঠে স্তব ও পুজা করিত। তাহাদিগকে মৌমরম 


৯১৭২ আগ্ধের গন্তীরা 
প্রদাীনের গর আপনার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। 
নরনারী একত্র নৃত্য করিত, সামাদি বৈদিক গীতদ্বারা দেবতার গ্রীতি-. 
সম্পাদন করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পড়িত। 

ক্রমে মানব-সমাজ যতই উন্নত ও জনবহুল হইয়া পড়িল ততই সেই 
সমূদায় বৈদিক উত্মব বহু আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক 
উৎদবে জনসংঘট্ট অত্যধিক হইতৃ। বৃত্যগীতাদি উৎমবসহ প্রচুর 
পরিমাণে সোমরসাদি পান হইত এবং “দাও, নাও, খাও” কলরব উঠিত। 

ক্রমশই জটিলতা বুদ্ধি পাইল--কল্পনাগ্রভাবে নব নব উৎসবা- 
ুষ্ঠানের স্ষ্টি হইতে লাগিল। 

অগ্নি নানারূপে কল্পিত হইলেন, এবং স্ুবৃহৎ জটিলতাপূর্ণ যক্জীয় 
উত্দবের স্থচনা হইল । অগ্নি তখন একা নহেন। অঙ্গির! অংশ 
লইলেন, সত্রক্মী ও বিরাট হইলেন। তাহাদের পুত্রগণ অগ্নিবংশসমুৎ্পন্ন 
বলিয় যজ্ঞের অংশ পাইলেন, বপিবার বেদী পাইলেন। পুত্র, কন্ঠ] 
লইয়া অগ্নিবংশ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অচিস্মতী, হবিষ্মতী, মহামতী 
অগ্রিরূপিণী হইয়া পড়িলেন। 

মানবস্বভাব অগ্নির স্ত্রী কল্পনা করিয়া দিল। অগ্নিগণ বামে স্ত্রী 
লইয়। বমিলেন। 'বুহমপষযগসির ভারা তারাকে লইয়া দর্শপৌর্মাসিক 
মহীযজ্ঞ নিষ্পন্ন হইতে আস্ত হইল। 

মাসার্থ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান হইল। শংযু অগ্নি চাতুমমন্ত অস্বমেধে 
দেখা, দিলেন। তীহার দ্বিতীয় পুত্র ভরতাগনি ক্রক-পূর্ণ ঘৃত পাইলেন। 
ক্রমে অগ্নির বংশ শাখা বিস্তারিত হইল। শংষু বংশে সিদ্ধি অগ্নি- 
দৈবত যজ্ঞের প্রধান দেবত| হইলেন। 
পু বিষ, পাঞ্চজন্ত, অগ্নি, দর্শ ও পৌরাস যন্রে স্থান পাইলেন। 
-. শিবাগিও হজ্জে স্থান পাইলেন, তিনি শক্তিপূজাপরায়ণ। সেই শিাগ্সি- 
.  সন্নিধানে পশ্ত-বধ কর! হইত। তাই শিবাগ্ি সংহারক্বপী হইলেন। 


বৈদিক সাহিত্যে গম্ভীর! ১৪৩, 


বৈদিকেরা অস্তাচলগামী হৃ্ধযকে পরিশ্রান্ত বোধে প্রশাস্তাঘি নামে 
পুজা করিলেন। ক্রু নিয়তাগ্ঠি হইয়া পূজা পাইলেন। 

শিব, বিঞু প্রভৃতি অগ্নি, ক্রতু অগ্নি এবং অগ্নি স্বয়ংই তেজোময় 
অগ্ি। এই সকল অগ্রিপূজায় সেই ম্মরণাতীত কালে স্থুরা, মাংসাঁদি 
লইয়া গীত ও নৃত্যাদিদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হইত। 

স্থৃতরাং সেই প্রাচীনকালে প্রকৃত মুর্িপুজার অনুষ্ঠান না থাকিলেও 
সন্ত্রীক শিবাগ্ি প্রভৃতি অগ্নিই পরবর্তী কালে মূর্তিপূজার মূল বলিয়া 
ধরিয়া লইতে পারা যায়। মানব-প্রক্ৃতি যে মুহূর্তে অগ্নির স্ত্রী কল্পনা! 
করিয়া ফেলিল, সেই মুহুর্তেই তাঁহাদের মৃত্তি-পুজার সুচন! হইয়াছিল! 

সুরামাংসাদি দেবতার প্রসাদপ্রাপ্তিই যে যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্ত তাহা 
সকলের জানা না থাকিলেও বহু নরনারী্কাশে ভোজনের উৎসব 
বলিয়াই যজ্ঞ আদৃত হইত। অস্ভাপিঘস্তিবাড়ি” বলিলে ভোজনের 
নিমন্ত্রণ এবং “দীয়তাম্‌ ভূজ্যতাম্-এর কথাই মনে পড়ে । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


মহাভারতে গম্ভীর 


শিব ক্রমশঃ ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলেন। ঘুধিষ্টিরের সময় সাকার 
পিব ক্রমশঃ মানবপ্রকৃতি, মানববৎ শিব পরিবার ও প্রমথগণসহ বিদ্যমান 
বিশিষ্ট ও সংসারী হইলেন ছিলেন । অর্জুনকে পাণুপতান্ত্র লাভকালে 
কিরাতবেশধারী শিবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। শিব সেই 
সময়ে অগ্নিরূপী নহেন, মানবাকার ধারণ করিয়াছেন ৷ হিমালয়ে 
তাঁহার গৃহ, পার্বতী তীহার স্ত্রী এবং তিনি পুত্রকন্তাদি পরিবারবর্গের 
প্রভু। রর 
যক্তস্থলে শিব ও শিবশক্তির স্থান পুর্ব হইতেই ছিল। কিন্তু এই 
শিবের শক্তি বা স্ত্রী সময়ে শিব বর্তমান কালের স্ায় আকার প্রাপ্ত 
নি হইয়াছিলেন বলিয়! বোধ হয়। রামায়ণে শিব 
লক্বেশ্বরের দ্বাররক্ষক হইয়াছিলেন; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও শিব শিবিররক্ষ! 
করিয়াছিলেন। ইহাঁতে মনে হয়, শিবের মুস্তি তৎকালে নির্মিত হইতে 
আরন্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ে যক্ঞবেদিকায় শিবমৃত্ির প্রতিষ্ঠা 
না হইলেও পরবর্তী কালে শিব-ৃত্তিবিশিষ্ট যন্ত সম্পাদিত হইত। 
যজ্ঞের জটিলতা ক্রমশই বুদ্ধি পাইয়াছিল। বুিষ্ঠিরের অশ্বমেধ 
শিবাগি মন্থত যন্তীয়. যজ্ঞে আর সোমরসমাত্র লম্বল নাই। ছুই 
| উৎসব চারিটি পণ্ড বধ করিয়৷ আর তৃপ্তি হয় না। 
সেই হজ্ঞস্থল ণ্মত্ত, প্রম্ত, মুদিত ও যুবতীগণসন্কুল এবং মৃদদ ও 


মহাভারতে গম্ভীরা ১৭৫ 


শঙ্খ-শবে শবিত হইতেছিল”। নরনাথ যুধিষ্ঠির বিবিধ খা্ছদ্রব্যসহ হরিণ, 
শুকর প্রভৃতির মাংসদ্বারা অযুত অধৃত ক্রাক্ষণগণকে যথাযোগ্য ভোঁজন 
করাইয়াছিলেন । মাংস, মন্দিরা, বিবিধ খা্া্রব্য, বিপুল জনসজ্ব, 
মৃদঙ্গ, শঙ্ঘের ধ্বনি, গীতবাগ্ঠ প্রত্তির প্রভাবে নরনারীগণ বিভোর 
হইয়াছিল 
শিব এক্ষণে বৈদিক কালের শিবাগ্সি নহেন। তিনি একটি ধরা 
শিব সংসারী ও বহু. সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা । * তিনি শিবলোক 
মন্যাসীর নেতা নামক স্বর্গের দেবতা । শৈব সম্প্রদায় তাঁহার 
পন্থা অবলম্বনে উপাসনা করিয়া থাকেন। 
শিব অপরাপর দেবতার স্তায় ভক্তের কঠোর সাধনলন্ধ নহেন। 
তিনি আশুতোষ; তাহার অনুগ্রহ অল্লায়াসে লাভ হইয়া থাকে । 
ভাগবতকার দক্ষের মুখে শিবভক্তগণের বর্ণনা করিয়াছেন £_ 
প্রাচীন সাহিত্যে 
শৈবধন্-. “নষ্টশৌচো মূঢ়ধিয়ে! জটাভম্মাসথিধারিণঃ | 
বিস্তারের  বিশস্ত শিবদীক্ষায়াং ঘত্র দৈবং সুরাসবং |» 
সিটি _ শ্রীমন্তাগবত। 
ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন-_-“অপর নষ্টশৌচ মুঢবুদ্ধি ব্যক্তিরা জটা, ভল্ম 
ও অস্থিধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক। সেখানে গোঁড়ী, পোষ্ট 
এবং মীধবীস্ুরা তথা আসব অর্থাৎ তালাদিজাত মগ্য দেব আদরণীয় 
হয়।” তৎপরে- | 
“চিতাভস্ম কৃত্নানঃ প্রেতঅভূনুষ্থিভূষণঃ ৷ 
শিবোপদেশো হাশিবে! মতো মত্তুজনপ্রিয়ঃ ॥৮ 1 





* শ্যতীনাঞ্চ মহেশ্বরং” (হত সংহিতা ) 
+ গোপনে মদ্য মাংস গ্রহণ ব্যাপার শৈব দণ্তিগণ অদ্যাপি অনুষ্ঠান করে। 


এ আছ্ের গম্ভীরা 


এই প্রকার স্রাসবপায়ী- জটাভম্মাদিবিশিষ্ট সন্যাসিগণ মত্তের 
প্রাচীন শৈবগণের চরিত্র ন্যায় শিবদীক্ষা লাভ করিয়! তাহার আরাধনা 
বর্ণন ও উৎনষ করিতেন । ডমরু প্রভৃতি বাগ্ধ্বনিসহকারে 
প্রমথগণের নৃত্যের কল্পনা হইয়াছিল। সকলেই নৃত্য, গীতবান্তাদিসহ 
এই মহান্‌ শিব দেবতার পূজা ও উৎসব করিতেন। ন্তস্থলে শিব ও 
শক্তি-নকাশে মদিরা মাংসাদি ভোজনান্তে নরনারী মুদর্গ শঙ্ঘাদি বাগ্সহ 
যেমন মত্ত প্রমত্ত অবস্থায় নৃত্যার্দি উৎসব করিতেন ইহাই তাঁহার অনুরূপ 
বলিতে হইবে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


চীনদেশীয় পর্ধ্যটকগণের বিবরণে গম্তীরা 
ফাহিয়ান ও হিউএন্থসঙ্গ এদেশে যে বৌদ্ব-উৎসব দেখিয়া 
বোদ্ধ-ধর্োৎসব ও শৈব- গিয়াছিলেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার চিহ্নগুলি 
ধর্মোৎসবের সশ্মিলন. অতি উজ্জলভাবে চিত্রিত রহিয়াছে। বুদ্ধের 
রথোত্মবের স্তায় উৎসব, মণ্ডপে তরিমৃত্তির অধিষ্ঠান এবং নৃত্যগীত বা, 
উত্নব উপলক্ষে বহু দূরদেশ হইতে জনগণের নগরে আগমন ও নৃত্য- 
গীত বাগ্ভে যোগদান করিয়া রাত্রি জাগরণ, প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক 
উত্দবামোদের অভিব্যক্তি বলিতে পারা যায়। প্রাচীন উৎসব এই সময়ে 
নবভাব ধারণ করিয়াছিল। 
চৈনিক পরিব্রাজকের লিখিত বিবরণে বুঝিতে পারা যায়, তিনি 
. বৌদ্ধ-রাজগণের অনুষ্ঠিত যখন এদেশে ছিলেন, তখন পাটলিপুত্রাজ 
উৎসবে শিব-পূজা  শ্তরীহর্ষ যে বিরাট বৌদ্ধোৎসব করেন তাহাতে 
শিবাদি মুদ্তির মণ্ডপে অপুর্ব উৎসবামোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 
স্বয়ং রাজ হ্্ষদেব ইন্ত্রমৃত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহার মিত্র 
প্রাগৃজ্যাতিষাধিপতি ভাস্কর বন্মা (কুমারদেব) ব্রহ্মার বেশে সজ্জিত 
হইয়াছিলেন।* এই প্রকার হিনুদেবমৃত্তি পরিগ্রহ করিয়! রাজগণের 
বৌদ্ধোৎবে যোগদান নূতন পদ্ধতি বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক বৌদ্বধন্ম 
পৌন্তলিকতামূলক ধর্মে পরিণত হইয়া পড়িল। 





* “গঙ্গার তীরে একটি প্রকাও বৌদ্ধমঠের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইথাঁনে একশত 
ফিট উচ্চ একটি প্রকোষ্ঠে. উ্গতায় সস্্রাটের সমান একটি স্বর্ণ বিনিশ্মিত বুদ্ধ সত স্থাপন 


১০৮ আগের গম্ভীরা 


এই প্রকার উৎমবে প্রথমে বুদ্ধমূত্তির পূজা ও তৎপর দিবস ক্র্ধ্য- 
মুর্তির পূজা ও তৃতীয় দিবসে শিবমৃত্তির পুঙ্গায় প্রকার অনুষ্ঠান ও 
উৎমব হইতেছিল। সেই সময়ে সামস্তশাসিত প্রদেশে উপ্রকার উৎসবের 
অনুষ্ঠানও যে না হইত একথা বলা চলে না। 

এই প্রকারের একটি উত্সব এদেশে বদ্ধমূল হইয়া! পড়িয়াছিল। 
হিনদুদেবদেবীর বেশে সজ্জিত হয়| বুদ্ধ, ক্ধ্য ও শিবদকাশে উৎদব 
সম্পাদন করা প্রথা দীড়াইয়া গেল। | 

ক্রমশঃ বৌদ্ধগণের ধশ্সম্পরদায় মধ্যে শিবমূতির স্টায় বোধিসত্ব 
'বৌদ্ধ-শিব-সঞী ও হিন্দু- ম্ুত্ী। দেখা দ্রিলেন। তাহার শক্তি আধ্যতারা 

শিব-সশ্ষিলন পার্ধতীর অভিনয় করিলেন। বৌদ্ধগণ কৌশলে 
শৈবধণ্ম গ্রাম করিবার জন্ত এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন 
বলিয়া অনুমিত হয়। বহুস্থানে প্রস্তরাদিদ্বারা এপ্রকার বোধিসত্ব মৃদ্ত 
নিশ্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

যাহাই হউক সেই সময়ে গৌড়-বঙ্গ-উৎকলে ধন্মোৎসবের প্রচার 
হইয়াছিল। 





পি 


কর! হয়। প্রত্যাহ তিন ফিট আর একটি সুবণম বুদ্ধ-ুন্তি লইয়া বিংশতিজন রাজ! 
এবং তিনশত হস্তীর একটি শোভাধাত্রা বাহির হইয়! নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিত। 
ুর্তির উপরিস্থ টাদোয়াখানি স্বয়ং সম্রাট ধারণ করিতেন । এই সময়ে তিনি নিজে শত্র- 
মুক্তিতে এবং তাহার পরম স্ুহ্ৃৎ কামরূপরাজকুমার ব্রদ্দীর বেশে সজিত হইঁতেন। 
তাহার হাতেও একখান শ্বেত চামর শোভা। পাইত | শত্রমুর্তিতে নগর প্রদক্ষিণ 
করিবার সময় সমাট বৌদ্ধ ত্রিরত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ চতুর্দিকে দুই হাতে মণি, 
বর্ণ, পুষ্প প্রভৃতি বিতরণ করিতেন । মুষ্তির স্নানের জন্য একটি বেদী নির্মাণ করা 

হ্ইয়াছিল। হ্বর্ধন স্বহস্তে মুন্্িকে নান করাইয়া এখান হইতে স্কদ্ধে করিয়া নির্দিষ্ট 
একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতেন এবং বুদ্ধের বেশভুষাঁর জন্য মণিমুক্তাথচিত সহজ 
রেশমী বন্ধ প্রদান করিতেন ।” 

--বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈগ্য-সা্াজ্য | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে গতীরা 


রামাই পণ্ডিতের শৃল্তপুরাণ অনুসারে তিনি আদিবুদ্ধের ও আদি 
ুদ্ধশ্তি প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীর পূজাই প্রচার করিয়াছিলেন।* রামাই 
পণ্ডিত আদিবুদ্ধের পরিচয় দিয়াছেন, ঃ__ 

“নাহি রেক নাহি রূপ নাহি ছিল বন্ন চিন্। 

রবি শশী নাহি ছিল নাহি রাতি দিন ॥”- শৃল্টপুরাণ। 
এমন কি সে সময়ে কিছুই ছিল ন্] £-_“ছিল সভি ধুন্ধুকার ॥৮ 

'সুস্ঠাত ভরমন পরভূর সুত্তে করি ভর। 

কাহারে জন্মাব পরভূ ভাবে মাআধর ॥১-_ শূন্যপুরাণ । 





* “পুরাকালের ভারতবাসীরা ভারতমহা সাগরের ঘব (জাভা), বালি প্রভৃতি নানা 
দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দমকল উপনিবেশে কখনও ব্রান্মণ্য ধর্ম, 
কখনও বৌদ্ধ ধর্ম, কখনও বা যুগপৎ উভয়েরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই কারণে 
আমর! যবদ্ধীপে হিন্দু ও বৌদ্ধ উদয় প্রকারেরই মু্তি দেখিতে পাই। প্রজ্ঞাপারমিত। 
বৌদবমূর্তি। % * * হিন্দুদিগের যেমন শিবের শক্তি পার্বতী, তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
পুরাণে তেমনি আদিবুদ্ধের শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতা। তিনি এরশজ্ঞানরূপিণী ; তিনি: 
প্রকৃতি; আদিবুদ্ধরূপ পুরুষের সহযোগে ভাহী হইতে টিটি বোধিসত্ব ও পরিদৃষ্ঠমান ' 
বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে ।” 

_ প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১৮, ১ম সংখ্যা ১০৩ পৃঃ। 


১১৩ | আছ্ের গম্ভীর! 
প্রাচীন সাঁহিতো “অপনি সিরজিল পরভূ আপনার কাআ 0” 


গম্ভীরাঁয় দেব- _ শূন্যপুরাণ। 
দেবার পরিচর “দেহেত জনমিল পরভূর নাম নিরঞ্জীন ।১% 
_ শৃন্যপুরাণ। 


শূন্যমত্তি হইতে প্রভু সাকারে আসিলেন। তৎপরে যু 
সুগাস্তর পরে হক 
“উর্দ নিস্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লুকাই 1৮ ২৬1 
- শূন্যপুরাণ। 
এই প্রকারে স্থষ্টিকা্য আরম্ভ হইলে পর কুম্ম সৃষ্টি করিলে 
ও তৎপরে বাস্ৃকিনাগ স্থষ্টি করেন। 
“ছি'ড়িয়া ফেলেন্ত জলে কনক পৈতা 
জনমিল বাস্ুকিনাগ সহম্রেক মাথা ॥৮ ৯৪ 
| - শৃন্যপুরাণ । 





৯ শিহাপ্রভু গুণি গুণি পাপ কলে ধ্বংস। 
ধর্মকু শ্রীমুখ প্রভূ কলেক প্রকাশ ॥ ৩* 
স্ চু ৰস পহ পু 
যুগ্রপতি শ্থজিবাকু মহাভয় কল! । 
নিরপ্নন বোলি পুত্র দেহজাত কল1॥” ৪০ 


-ধর্দগীতা, মহাদেব দান । ঠা, &.. 99:৮৩, 


+ উন্নুক ও ধর্্মানিরঞ্জীনের সহিত কীদৃশ সম্বন্ধ তাহাও দেখিতে পাই ৫ . 


“পিতাক খুড়াক আদ্যা করিলেম্ত নমন্ধার। 
আদ্যার জৌবন দেখিএ ভাবিলা! বিচার” ১৬৯ 


২:৮5 ৮৯ _-2৯৯-১70 


রামাই পণ্ডিতের শৃন্টপুরাণে গ্ভীরা ১১৯ 


তৎপরে জীবস্থষ্টির মূলীভূতা৷ প্ররুতি স্থাষ্টি করিলেন। 
_ “ভরমিতে ভরমিতে পরতূর পড়ে গেল ঘাম। 
তাহাতে জনমিল আছ্া! দুর্গা জায়! নাম ॥৮ ১৩০ *% 
__ শূন্যপুরাণ। 
আগা বিষপানে আত্মহত্যার জন্য ধর্শীবীধ্য পান করিয়া গর্ভবতী 
হইয়! তিন পুত্রের জন্ম প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রদ্ধা, বিষ ও মহেশ্বর 
এই তিন দেব উৎপন্ন হইলেন। আগ্ভা তাহাদের জননী হইলেন। 
“বিস মধু খাইলে তুদ্দি মরিবার তরে। 
বস্তা বিষ্ট মহেস্সর জনমিল উদরে ৮ ২২০ + 
- - শুন্যপুরাণ । 
শিব ঠাকুর ধর্মপ্রভূর চরণ ধরিয়া! প্রণাম করিলেন। 
“উন্নুক আগ্ভাশক্তি তথ! বসিল নিরপ্রনে। 
পরণাম করিল শিব ধৰি প্রভুর চরণে ॥৮ ২০৬ 
| _ শূন্তপুরাণ। 
রামাই পণ্ডিত, মহাদেব দীস এবং বলরাম দাস ধর্ম ও আছ্ভাসস্বন্ধে 
ধর্মের গাজনে মহাদেব প্রার একই মত পোষণ করিয়াছেন। শৃহ্তা- 
শিবের স্থান পুরাণের এই শিব আবার ধর্ধের গাঁজনে 
নিমনত্রিত হইয়াছিলেন। 
৯» শর্চচারি মনরে ধর্ম ভাবিতে বসিলা॥ 


কপাল ঘাঁম পানি হস্তে ফিঙ্গি দেলে। | 
মে পানি ভূমিতে পড়ি স্ত্রী জনমিলে ।”_ ধর্দাগীতা ৷ 21. 4. উর 





+ “যে বিন্দু হস্তরে ঠেলি। ত্র অঙ্গুলে গলাইলি ॥ 
সে বিন্দু ত্রিয় ভাগ হেলা । ত্রিবীজ রস বলাইলা৷॥ 


ত্রিবীজরু ত্রিয় দেব। হোইলে ব্রহ্মা! বিধু শিব |” 
| ( ব্রন্ধাগ ভীগোল গীত1- বলরাম দাস): 
81009)) 130001)180,. 2). 82 


১১২ আগের গম্ভীর! 
“বলদ বাহনে হর করিআ৷ সাজন । 
সহিত গমনে ভীইলা ধর্মের গাজন ॥” ৪ * 
(রামাই__ঘর দেখা) 
রামাইপ্রতিষিত ধর্মের গাজন মহীন্দ্র ও সঙ্গমিত্া প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধোৎ- 
সবের অনুকরণ বলিয়! বিবেচনা করিবার যথেষ্ট হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে। 
্রঙ্গাদি দেবগণ “ইন্দ্র স্ুরপতি আইলা! চাপি এীরাবতে ৮ শেষে, 
ধন্মসভায় টেকী বাঁহনে নারদও আসিয়াছিলেন। শ্্রীহর্যদেব, কুমারদেব 
ইন্দ্র ও ব্রহ্মারূপে বৌদ্বোৎ্সবে বুদ্ধসেবায় নিধুক্ত ছিলেন। 
রামাই শূন্তপুরাণে দেবীর মনগ্রি বর্ণনায়__ 
গাজনে শিবশক্তি “শিবানী ঘোররূপ! ইঙ্গিতে কর রুপা 
দুর্গা দেবীর স্থান কলুষনাসিনী দুখহরা 1৮ 
বলিয়া শিবানীর নিকট ছাগলাঁদি বলি দিয়াছেন। শিবানীর “জবার 
মালা গলে দৌলএ” ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন। শিবের চাষ বর্ণনা 
পাটি ৃ 
গ্াজনে গিব “যখন আছেন গোসাঞ্চি হআ দিগন্বর | 
দরগা য়ে ঘরে ভিথা মাগিআ বুলেন ঈশ্বর ॥৮ ৩ 
তখন আগ্ঘারূপিণী ভগবতী মহেশকে চাষ করিতে উপদেশ 
দিতেছেন এবং বলিতেছেন-_ ও 
“সকল চাষ চদ পরভূ আর রুইও কলা। 
সকল দবব পাই জেন ধর্বপূজার বেলা ॥৮ ১৩. 





* পালরাজগণের সময় শিবারাধন! প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধপ্রধান বুদ্ধগরায় 
একটি চতুদ্দুথ মহাদেবুস্তি প্রতিষ্িত হইয়াছিল। তাহাতে ধর্মাপাল দেবের নাম 
খোদিত আছে। বিহারের পর্বতস্থিত ফীদেবীমুক্তিতে মহারাজ মদনপাল দেব 
খোদিত্‌ আছে।: সথতরাং সেই সময়ে হিন্য ধ্ুভাবে বৌদ্ধভাব বিমিশ্রিত হইয়মছিল। 


রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে গন্তীরা ১১৩ 


স্থতরাং প্রকারান্তরে “পার্বতী” “মহেশের”-পত্ভী বলিয়া রামাই গাহিয়া- 
শিবের চাষ গম্তীরাও  ছেন। পরবর্তী সাহিত্যে মহেশ্বর আছ্া- 
গাজনের অনুষ্ঠান ঙ্ক দেবীকে বিবাহ করিলেন দেখিতে পাইব। 
““দেবস্থানি” বর্ণনায় রামাই গাহিয়াছেন__ 
শিবের নৃত্য “উদ্ধ পা! হেট মাথা করিএপন্থুপতি। 
গম্ভীরার পির্গা ভম্বর সিব করিআ সংগতি ॥ ৪ 
অনুরূপ সিঙ্গারত গান গীত ডঙ্থ,রে ধরএ ভাল । 
ধণ্ম ধিআইয়া সিব বাঁজাইছে গাল ॥৮ € 
এই সময়ে সকল দেবতা নৃত্যগীতাদিতে মিলিত হইয়া ধর্মের আনন্দ 
বিধান করিতেছেন। 

এ পর্য্যন্ত যাহা বর্ণনা করা গেল তাহাতে দেখ! যাইতেছে, শিব 
ধর্মের গাজন বা গম্ভীরার দর্শক ও নৃত্যকারিরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন 
মাত্র -এখধও আপন প্রতুত্ব বিস্তারে সমর্থ হয়েন নাই। 

রামাই পণ্ডিত ধর্মীদেবতার নিকট শিবাদি দেবতাবর্গের যে নৃত্য, 

প্রাচীন চিত্রে গম্ভীরায় গীতবাগ্ঠাদির কথা বণিয়াছেন তাহ! তাহার 
আদর্ণ_শক্তি সব্খুখে দেবতা- কল্পনা নহে। এ প্রকার নৃত্যাদির অনুষ্ঠান 

মহ শিবের নত). শিবাদি দেববর্গ সশরীরে শ্রীধন্বের নিকট 
করিতেন কি না তাহ। বলিতে পারি না। কিন্তু ভক্তগণ ব! বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ 
বৌদ্ধ উৎসব কালে হিন্দু দেবর্দেবীগণের মুত্তি পরিগ্রহ করিয়া ( মুখোসাদি 
দ্বার সজ্জিত হইয়| ) যে উৎব স্থলে নৃতাগীতাঁদিসহ আনন্দ উপভোগ 
করিতেন তাহা সুনিশ্চিত। 

ূন্তপুরাণে “রামাঞ্রি পণ্ডিত গায়” বলিয়! দোহাই দিয়! "শ্রীনিরঞ্জনের 
রুমা, নামক মুমলমান আক্রমণের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা 
প্রকৃত রামাই পণ্ডিতের রচিত নহে। পরবর্তী কালে রচিত ও শূন্যপুরাণে 
গীতাকাঝেঞজলীত হইত। এই প্রকারের .গান গাঁজনে দেহাঁরা ভঙ্গ 

৪ 


১১৪ 


ব্যাপারে গঠিত হইয়া থাকে। এই প্রকার মুমলমান-আক্রমণের চিত্র 


. আন্ছেরগশ্তীরা 


মৎসংগৃহীত ধশ্মপৃজাপদ্ধতি গ্রন্থেও দেখিতে পাই। 
পুরাণে ১- 
দেবগণের ববন- ত্ত্ম্ম হৈল্যো জবনরূপি, মাথা এত কান ট্‌পি, 


রূপ গরিগ্রই 


হাতে সোভে ত্রিরচ কামান। 
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভায়, 
খোদায় বলিয়া একনাম ॥ ৬ 


নিরগ্রন নিরাকার, হৈলা ভেম্ত অবতার, 
সুখেত বলেত দশ্বদার। | 

জতেক দেবতাগণ, সতে হয়া একমন, 
আনন্দেতে পরিল ইজার ॥ ৭ 


রা হৈল মহামদ,.  বিষুঃ হৈল পেকাঘর, 
_ আদক্ষ হৈল স্ুলপাণি। 
গ্রণেশ হই গাজী,  কার্িক হৈল কাজি, 
ফকির হইল্য| জত মুনি ॥ ৮ 


তেছিয়া আঈন ভেক, নারদ হইল! মেক, 
পুরন্দর হইল মল্না। 

নত স্য আদি দেবে, পদাতিক হয়া মেবে, 
সভে মিলি বাজায় বাজন! ॥ ৯ 


আপুনি চ্ডিক! দেবি, তি হৈলা৷ হায়াবিবি, 
গল্মাবতী হল্য বিবি নূর । 


হরে 


রামাই পণ্ডিতের শৃন্ঘপুরাণে গন্ভীরা ১১৫ 


জতেক দেবতাগণে, ইয়া সভে একমনে, 
প্রবেশ করিল জাঁজপুর ॥ ১০ 


'দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে, 
পাখড় পাখড় বোলে বোল । 

ধরিয়া ধর্মের পায়, রামাঞ্জি পত্তিত গায়, 
ই-বড় বিসম গণ্ডগোল ॥ ১১১ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


র্মপূজাপদ্ধতি নামক পু*খিতে গন্ভীরা 
হিনদপুরাণাদিতে গল্ভীরার বর্ণনার অভাব নাই, কিন্তু মাণিকদত্বের 
চণ্তীতে ইহ! বিশদভাবে বিত রহিয়াছে । আছ্যাদেবীর সগ্ুজন্ম গ্রহণের 
পর, শিব তাহাকে পড়ীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি “্মপূজাপদ্ধতি” নামে যে পুঁথি বদ্ধমান জেলায় ধর 
রমপুজাপদ্ধতিতে আদ্যার পণ্ডিতের নিকট প্রাপ্ত হইয়ছি তাহাতে আগ্ার 
সহিত শিবের বিবাহ-উৎসব বিবাহ শিবের সহিত হইয়াছে দেখিতে পাঁই। 
ইহা ধর্মের গাজনের একটি অবগ্ঠ-অনুষ্ঠেয় নিয়ম বলিয়া সর্ব পত্তিত- 
সম্মত। এখাঁনিও রামাই পণ্ডিত বিরচিত বলিয়। ভণিতা আছে। * 
কুগুসেবা, জিহ্বাভেদ, পঞ্চভেদন ইত্যাদি বাণফৌড়ের কথা আছে। 
গাজনে দেবতা-আবাহন-স্থানে-_ 
£আবাহয়াম্যহং দেবং * * খপ্াঙ্গধারিণম্‌। 
ৃষস্ন্ধ সম্বং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্‌॥ 
ভন্মাঙ্গলেপনং দেব ত্রিদশৈঃ পরিশোভিতম্‌। 
আগচ্ছ ভগবন্‌ রুদ্র পুজাস্থানে স্থিরোভব ॥% 
তৎপরে ছুর্গার আবাহন-- 
“ণআবাহ্য়াম্যহং দেবীং ত্রিশুলবরধারিণীং। 
সিদ্ধি * * * সফল সমারঢাং নানাভরণশোভিতাম্‌ ॥ 





. * গ্রহভরণং কর্ম ধর্মাধিকারী শ্রীরাম পণ্ডিত বিরচিতং প্রথমেই লিখিতমাছে। 


ধর্মপূজাপন্ধতি নামক পু'খিতে গম্ভীরা ১১৭ 


তণ্তকাঞ্চনবর্ণাভ্যাং ব্রিদশৈঃ পরিশোভিতাম্‌ । 
আগচ্ছ ভগবতি ছর্গে ুজাহানে স্থিরা ভব ॥১ * 
ইত্যাদি প্রকারে রুদ্র ও ছুর্গাকে উৎসব-স্থানে আনিয়! নৃতাগীতবাগ্ত 
সহকারে গাজন উৎসব সমাধা হইত। 
“ততো বিবাহ করয়েৎ ॥ ততো! অধিবাঁসঃ ডা ॥%1 
“সংঙ বসন লয়্যা নারিগণ পরাণ আগের করে। 
স্ত্রিমাচার বি বরণ করিয়া রণ বেদ দানে ॥” 


“মানষ নাহ ধর দ্বিজবর রব করে 1 


নিরব নি 
“সতেক যুবতী পাটেতে সকতি বসায়া ফিরায় সপ্তবার। 
মঙ্গল উচ্চারিয়া সপ্তবার ফিরায়া ছামনি করিহ স্ুনার ॥” 
»... - ধর্পুজাপদ্ধতি পুঁথি । 
আছ্চা পার্কতীর সহিত মহেশের বিবাহ সম্পাদিত হইল। বৌদ্ধ 
ধর্মের গাজনে শিবের আগ্চা চগ্তিকা» ছুর্গীরূপে মহেশের বামে বসিলেন 
অধিকার লাভ এবং এই সময়ে গৌড়বঙ্গোৎকলে বাত্রবীকায় 
নামক হরগৌরী মৃ্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই হরাগৌরী মৃত্তির নিকট 
শিবের গাজন উৎসব আর্ত হইল। স্দাশিব গাজনে গৌবীকে লইয়া 
বসিতেন। রাট়ীয় শিবের গাজনে দেখিতে পাই, গাজনের সময় শিব 
গন্ভীরা অধিকার করিয়া আগ্ভাকে বামে লইয়া! গাজন উৎদব 
সম্পাদন করিতেছেন এবং ধন্মনিরঞ্জনকে শিবের গাজনে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিয়াছেন। 
* আবাহন পর্ববটা ত্রমপ্রমাদ পরিপূর্ণ এবং ছন্দংপভনও হইয়াছে শোধিত পাঠ 
লিখিত হইল। 
1 শৌধিত পাঠ ঃ-ততোবিবাহং কারয়েৎ॥ ততোধিবাঁসঃ॥ ততোবিবাহঃ ॥ 





১১৮ আগের গম্ভীরা 


কালমাহাত্ত্ে ধর্মীনিরগ্রন গাজনে আপন স্থানচ্যত হইয়া গেলেন। 
সদাশিব আদিবুদ্ধকন্তা, আগ্যাকে পার্কতীরপে গ্রহণ করিয়াছেন । 
ধর্মের গাজন বলিলে ধশ্মনিরঞ্জনের গাঁজন বুঝার না। কারণ ধর্ম 
বৌদ্ধগণের মতে স্ত্রীমুত্তি, তিনিই বৌদ্বশক্তিরূপিণী আগ্া। পূর্বে এই 
শক্তিরূপিণী আগার গন্ভীরোত্সব হইত। শিবের সহিত আগ্ঠার বিবাহ 
হওয়াতে শিবের গন্ভীরা হইয়া গেল। 
ধম্মপূজাপদ্ধতিতে আদিবুদ্ধের পুজাকেই ধর্মের গাজন বলিয়া 
গিয়াছেন। এ পুঁথিতেই মহাকালকে প্রভুর (ধর্মের) উদ্ভানরক্ষক 
নির্দেশ করিয়াছেন। * 
ধম্মপঙ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি, হাকন্দপুরাঁণ এই ধর্মপূজার আদি- 
গ্রন্থ। ইহা ছুশ্রাপ্য হইলেও ভবিষ্যতে প্রাপ্তির একান্ত সম্ভাবনা । 
ধন্মপূজার কালে ধন্মের দেহারা নিশ্মীণ করিতে হয়। তাহার 
অনুষ্ঠানকালের গীতটি “হরিশন্ত্র পালা” । দেহারা৷ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র যসামান্ঠ 
কিন্ত ধশ্মসন্ন্যাসিগণকে “হরিশ্ন্্রের ধর্মাপূজা” গাহিতে হয়। ধর্মাপূজা- 
পদ্ধতি পুথি হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম__ 
ধরপ্াগদ্ৃতিত “অথ দেহারা নির্মীণং ॥ 
সনম ধর্ম. নানাস্বর নি্ধীণ পাত্র বিষাই হে দেব 
ডে ্ ৫ বি রি ও 
মুসল প্রভাব রাজ! হরিশ্চ্ত্র করিব ধর্মের পূজা খেল! । 
গগনে হইয়াছে ছুই প্রহর বেলা ॥ 





* মহাকাল কুষ্ধবর্ণ_-তন্ত্পারে-_ 


“মহাকালং বজেদেব্যা দক্ষিণে ধুসবর্দকমূ। 
বি্রতং দওখট্াঙগী দ'ঘ্ান্ীমমুখং শিশুদ্‌॥” 


ধন্মপূজাপদ্ধতি নামক পু'থিতে গম্ভীরা ১১৯ 


গাজনের  বিষাই ডাকিয়! ঘর নিম্মীণ করে ধর্শাপূজা হরিশত্ত্র। 
৮ শুভক্ষণ বেলা দড়ি পেলাইল আসী হাত নব খণ্ড ॥ 
সমাবেশ জুবর্ণের আকড়ি ঘুক্তার ছিট বিছায়নি মউর পুচ্ছে। 
মর্ধ্যাদা করিয়৷ ঘর হইল দেব সমুনক পাটে নান! 
দেবতা আছে ॥” ইত্যা্দি। 
এই প্রকার মন্ত্র গীতে “দেহার! নিন্মীণ” করিত। স্থায়ী দেহারাগুলি 
খন মুসলমানগণ ভাঙ্গিয়া দিল, তাহাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ত 
করিল, তখন ধন্মপূজীর জন্য অস্থারী দেহাবা নিম্মীণ করিতে হইত | 
এবং পুজান্তে “দেহারাভঙ্গ” বলিয়া মুসলমান-জীত্যর্থে হিন্দুদেবদেবীকে 
মুসলমান হইবার কথা মুসলমানকে শুনাইয়া সন্তোষ বিধান করিবার 
উদ্দেশ্তেই ““দেহাঁরা ভঙ্গ” হিন্দুগণের প্রতি অযথা আক্রমণ-স্থচক গীত 
গাহিত। পু 
ধর্মপূজাপন্ধতি”র দেহারাভঙ্গগীত 'আরও সুন্দর ভাঁবজ্ঞাপক | যথা-_ 
“ততো দেহার! ভঙ্গং ॥৮ 
ধর্মপুজাপদ্ধতি “পশ্চিম মুখে খোনকার করস্তি সেবা ॥ 
বধিত দেহারা- 
জ্গগীত গাজনের কেহ পুজে আল্লা কেহ পৃজে আলি 
শেষ অনুষ্ঠান কেহ পূজে মামুদা! সাই। 
জিয়াও না মারে মুদ্দার নাই খায়। 
_ মিন পাগে মিয়া খানা চড়াই ॥ 
মারিবোরে নবদান। হিন্দুর ঘরে মোছলমান। 
বার দিয়া বসিল খোদার রহমান ॥ 
উচ্চরস্তি কাক বিচারস্তি ধর্মী। 
কন খানে হৈল খোদার আদি জন্ম ॥ 
থুক দিয়া ব্রাহ্মণের নিলেম্ত জাতি। 
জাজপুরে হাসোন ছুসন হইব পরা দাসী ॥ 


৯২০ ূ আগ্ভের গ্ভীরা 


হংসরাজ ঘোড়া জার হিসারি পালনে । 
পগড়ি বান্ধেন দেখান চন্দ্র সোমনে ॥ 
তির তর গছ ধরিয়া হাথে। 
মারিতে হিন্দুর ভূত ( বোত ) চণিলেন পথে ॥ 
সাজরে ভাই মামুদা! সাই মুছলমান। 
মারিতে হিন্দুর ভূত ( বোত ) করিল পয়ান ॥ 
পশ্চিম মুখেতে খোনকার করিল পয়ান। 
সোনার দেউল বেটিয়া বসিল জতেক মুছলমান ॥ 
ঘোনার গড় ভার্গিতে দিলেন কারিকর । 
ভা্গিয়া জে নাবিল সোনার সহিঘর ॥ 
সোনার গড় ধরিয়া দিলেন হুড়্‌ক টান। 
সোনার গড় ভার্গিয়৷ করিল খান খান ॥ 
সোনার গড় ভাঙ্গির! দিলেন মসিদ। 
গাই জবাই করেক ইদা বকরিদ ॥” 
এই প্রকারে দক্ষিণদিকের রূপার গড়, পূর্রমুখের তামের গড় ও উত্তর 
মুখে মৃত্বিকার গড় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পরে মৃত্তিকার গড়ভঙ্গের শেষে 
“ভাঙ্গিতে নারিল মৃত্তিকার সহিঘর। 
স্থান বেড়িয়া জে বসিল পেকাম্বর ॥ 
কাজি মোল্লা জেবা! ছিল থরে-থর । 
কাজি মোল্লা কিতাব পড়ে বসি। 
তা দেখ্যা বারা খোদার মোন খুনি ॥ 
তুমি ত বারা খোদা আমিত জান। 
কিছু মোরে স্থুনাইবে কোরান ॥ 
আল্লা রূপে নিরঞ্জন দেবস্তি বর । 
আমিনের শক্ত পড়ুক কুতুবের কহর।” 


ধর্মপূজাপদ্ধতি নামক পুঁথিতে গম্ভীরা ১২১, 


“বড় জানানি।» 
পশ্চিম মুখে খোনকার করন্তি সেবা । 
ছুই পায়ে কলু খোনকারের হাতে চোক দাই। 
হাথে তাল করিয়া গুজারে নেমাজ ॥ 
আহি দিন সাহি দিন কুতুব দিন ভাই । 
বাবুদিন মোল্লা বলে তথা হেতার হিসাব চাই ॥ 
বাবুদিন মোল্লা হেতা৷ জেকিয়া ধরে সিরে। 
সোন বর্ণের হেতা জায় খোদার বরাবরে ॥ 


প্রথ (ম) হেতা বিচ মোল্লা দূজে হেতা আকু+ আকুন্দিং উকুন্দিৎ হেতত্ব 
আরদ” মগজা" যোট* চোটনে" গুত হেতা” আর জিবনা৯ ফলপা১* 
আতড়ি মোতুরি আরদ মগজ১৩ আতুড়ি যোভুড়িঃ আর কানাকুনি১৭ 
পাজর কোকস৷ নিয়! সৌল খানি ধরি ॥ ১৬ ॥ | 


লয় ম! মঙ্গল চণ্ডি তথা যাত্রা করি। 
কালিকা দেবী আদি তথা চাকন্দার হৈল ॥ . 
আস্ত সারি বিসদা বিবি বাটস্তি ঝাল। 
খোদার সাঁদ কায় হেথায় লাগে জাল ॥ 
জগন্নাথ আসি আগুলি বসিল। 

সুরা চুরি কর্যাছিল হাঁত কাটা গেল ॥ 
এক ব্রাহ্মণ ভাই পলাইয়া জায়। 
ধরিয়া আনিয়া তারে নেবাজ করায় ॥ 
আর ব্রাহ্মণ পালায় গুড়ি গুড়ি। 
মাথায় তুলিয়া দিল হেড়ার চুবড়ি ॥ 
মাথায় হেড়ার চুবুড়ি হাতে নিল কবা। 
নরবু নরবু জায় দেখ দীমাদের 'পাড়। ॥ 


“১২২ আ্ের গম্ভীরা 


সোন বর্ণের হেড়া খোদীর ভাল রাখ কর। 
উপরে খোদার আল্লা দিবেস্তি বর ॥ 
মিরের উপরে দয়া করুন পির পেকাম্বর 
উপজিল শত্রু পড়্যা! মরুক কুতুবের কহুর ॥ 
গাইল পণ্ডিত রাম জানানি মাত্র সার। 
নাএ কেরে বর দিবেন ঠাকুর কর তার |” 
এই প্রকার দেহারা-ভঙ্গের মন্ত্রগীত পাঠ করিয়া হয়ত হস্ত 
করিবেন কিন্তু ইহার মধ্যে মুসলনান যুগ্-সংঘর্ষের গাজনোতদবের একটি 
সুন্দর ভাব বিষ্বমান রহিয়াছে। 
মুসলমান রাজ্য সু হইলে পর, ধর্মপূজকগণ প্রকাগ্ঠে ধশ্পূজার 
ধর্শের গাজনের নন্বীর্ভা অধিকার পাইত না৷ ইহাই তাহার নিদর্শন 
লাভ কারণ প্রথমতঃ, মুসলমানদের মৃত্তিপূজার প্রতি 
বিদ্বেবশতঃ ধর্মপূজার ব্যাঘাত | দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ মূল হিন্দুধন্মের 
নিকট এবং হিন্দুর নিকট বৌদ্বগণ ভোমতুল্য হেয় হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন, পদে" পদে পুজায় বাধা পাইতেন। তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ 
গৌড়ব্স্থ স্বামী হিন্দু ছিলেন। তাহারা ব্রাহ্গণ-শাসনভয়ে উৎদাহ 
দিতে পারিতেন না । 
এই ত্রিবিধ কারণে ধর্দপূজকগণ সর্বত্র ধশ্মপূজাদি উৎসব করিতে 
পারিত না। কিন্তু মুসলমান-শাসনে মুসলমান-ধশ্বের দোহাই দিয়া 
হিন্দুধম্মের দেবতাগণের নিন্দা গাহিয়! কাজি, খোনকারগণের সাহায্যে 
ইহা খোদীরই বা পায়গন্থরদের পৃজ! ও মুদলমানগণের প্রশংসা বলিয়া 
ধর্মপূজাদি উত্সব সমাধা করিত। ব্রাঙ্গণের উপর প্রবল হিংসার ভাব 
“বড় জানানি”তে উথলিয়! পড়িয়াছে। 
মুদলমানাধিকারে এক সময়ে হিনুগণকেও কোন পূজা করিবার 
সুবিধা প্রদত্ত হয় নাই। কিন্ত হিন্দুগণ “সত্যগীরের সিন্লি” নাম দি 


ধন্মপূজাপদ্ধতি নামক পু'থিতে গম্ভীরা ১২৩ 


নারায়ণ পূজা করিতেন। ইহা কাজিকে ফাঁকি দিবার কৌশলমাত্র। 
ধশ্মীপূজকগণ দেহারাভঙ্গে এই প্রকার কৌশল করিয়াছিল। 
হিন্দু জমিদারগণের তখন প্রবল প্রতাপ ছিল। তীহারা নিবিববাদে- 
১... অনেক সময়ে ধশ্মকশ্মের অনুষ্ঠান করিতে 
সি পারিতেন। সুতরাং সেই সময়ে শিবের গাজন 
গম্তীরা বাশিব প্রবল ভাবে আত্মবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। 
গাজনের প্রচার 
ধশ্মপুজক ধন্মের গাজনে হিন্দুর দেবদেবী-পূজার ন্তায় মন্ত্রাদি 
ছারা ধশ্মীপূজা ও তৎসঙ্গে গণেশ হইতে আরম্ত করিয়া সর্বদেবতার 
আহ্বান ও পূজা করিয়! ধশ্মীপূজা করিতে আরম্ত করিলেন। আছ্ভা! দুর্গা, 
ধন্মা হরি বা বিষুরূপে বর্ণনা আরম্ভ করিলেও মূলতঃ £-_-“নাস্তিকায় 
নিনাদং» *শৃন্ঠময় নিরঞ্জন” বলিয়া আদি বুদ্ধের ধ্যান করিলেন।. বুদ্ধ, 
বিষুর অবতার ইহা৷ হিন্দুগণ মানিয়! লইয়াছিলেন। 
রাহ্মণগণ প্রবল প্রতাপে ধর্শীপুজকগণকে ডোম, চগ্ডাল পদে অতি 
হেয় করিয়া দিলেন। ধর্মের গীতরচকগণও ধন্মের গীত রচনা করিতে 
গিয়া পাছে সমাজ-শাঁসনে পড়িয়া জাতি হারাইয়া ফেলেন বলিয়া ভাবিয়া: 
আকুল হইয়াছিলেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


বৈষ্ণব সাহিত্যে গম্তীরা 
স্্রীনরহরি চক্রবর্তী তদ্বিরচিত “নরোত্তমবিলাসে” দেশের তাৎকালিক 
ধন্মভাব অনেকটা, অবগত হইবার সুবিধা 
করিয় দ্িয়াছেন। বৌদ্ধ গ্রন্থাদি বনদ্রপ এক 
সময়ের ইতিহাস বিজ্ঞাপন করে তব্রুপ বৈষ্ণব গ্রস্থাদিও মুসলমান 
অধিকারের কিছু পরের সুন্দর বঙ্গেতিহাস. আমাদিগকে প্রদান 
করিতেছে। হোসেন শাহের পরে এদেশের ধর্মভাব নরোত্তমবিলাসে 
বিবৃত রহিয়াছে 
বৈষব গ্রন্থে শিব “এদেশের লোক দ্য কান্মে বিচক্ষণ । 
শক্তির আরাধনা না৷ জানয়ে ধর্মী কিবা কনা বা কেমন ॥ 
ও উৎসব বর্ণনা করয়ে কুক্রিয়া৷ যত কে কহিতে পারে। 
ছাগ, মেষ, মোহিষ শোণিত ঘর দ্বারে ॥ 
কেহ কেহ মনুষ্যের কাঁটা মুণ্ড লৈয়! । 
খড়ীঁকরে করয়ে নর্তন মত্ত হৈয়! ॥ 
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়। 
_ হইলেও বিপ্র তার হাতে না এড়ায়॥ 
সবে স্ত্রী লম্পট জাতিবিচার রহিত । 
মগ্ত মাংস বিনা না ভূপ্জয়ে কদাচিত ॥” 
অধিকস্ত এই সময়ের সাহিত্যে হিজর 
নিদর্শন দেখিতে পাই । 


শ্ীগ্রনরোত্তম বিলাস 


বৈষ্ণব সাহিত্যে গম্ভীর! ১২৫ 


হোসেন শাহ বুঝিয়াছিলেন, দেশীয় হিন্দু নরপতিগণই মুসলমান 
রাজত্ব দুটীকরণের একমাত্র উপায়, জতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদাঁরগণ এক 
প্রকার স্বাধীন রাজার স্তায় শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে মকলেই শক্তি-উপাসক ছিলেন। সেই কারণে শিবালয় এবং 
কালী, ছূরগা গ্রভৃতির মৃ্তিবিশিষ্ট দেবগুহ নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল এবং শিবের গান ও শিবোত্সবকালে বিবিধ শিব- 
সঙ্গীত গীত হইত। 
শৈষ সন্াসিগণ “এক দিন আমি এক শিবের গায়ন। 
কর্তৃক শৈবধশ্ম ডন্ব,র বাঁজায়ে গায় শিবের কথন ॥ 
প্রচার বাপ- আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে । 
দেশে গীতাগি গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত নৃত্য করে॥ 
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বস্তর । 
আইলা শঙ্কর মৃত্ি দিব্য জটাভার ॥”__-চৈতন্তভাগবত-_মধ্য। 
সেই সময়ের শিবসঙ্গীতগুলি আজিও গ্ভীরায় গীত হইয়া থাঁকে। 
শিবসন্াসিগণদ্বারা সেই সময়ে পল্লীতে পল্লীতে শিব-মাহাত্যের 
ঘোষণা ও শিবপূজ| প্রচারিত হইয়াছিল। সেই কারণে বু শিবালয় 
আজিও ধ্বংসন্ত.পাকারে বহু স্থানে দেখিতে পাই। প্রত্যেক হিনদু- 
গৃহস্থের বাঁটাতে চত্তীমগ্প ছিল। প্রতি বর্ষে চণ্তীপুজা এবং প্রত্যেক 
শুভকার্ধে চণ্তীর গীত হইত। 
শাক্তগণের প্রবল প্রভাব বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল। শিবোৎ- 
ুর্া, কালীর পুজা-প্রচার সব, বাণফোড়া, শালেভর ইত্যাদি বীরত্বস্থচক 
ও উৎমব অনুষ্ঠানে তখন দেশের লোক উতমাহিত হইত। 
নীচজাতিগণ প্রায়ই জমিদারগণের অধীনে পদাতিকের কার্য করিত। 
তাহারা গাজন ও কালীপুজার উৎসবে যথেষ্ট আনন্দ পাইত। হু ্‌ 
বা ছুর্গোত্সব ন্ান্ত বা ধনিগণের প্রধান উৎসব ছিল। 


৯২৬ _. আগের গম্ভীরা 


সে সময়ের জমিদারগণ ডাকাতি করিতেন। বাদশাহী ফৌজদারের 
সহিত বল পরীক্ষাও করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না! । 
“হরিশ্চন্ত্র রায় নামে দস্যু একজন ।৮ 
| __চৈতন্তভাগবত-_মধ্য। 
প্রকৃত দস্থ্য নহেন, বীর যোদ্ধা ও শিব-শক্তি-পুজক ছিলেন শেষে 
'বৈষ্ণব ধন্দমীবলম্বন করিয়াঁ_ 
“ত্যাগ কৈলা নে জলা পন্থের জমিদারী 1৮ 
-__চৈতন্যভাগবত-_মধ্য। 
চাদর ছু ছুদদান্ত জমিদার ছিলেন। ছুর্গোসব করিতেন । শিবউৎসবাদি 
অনুষ্ঠিত হইত। 
সেই সময়ে বনু বিদ্বান বিপ্র শিব-শক্তিপুজাপরায়ণ ছিলেন। শ্রীশ্রীমহা- 
প্রভুর আবির্ভাবের পুর্বে ও পরে অধিকাংশ বিপ্র শৈব ছিলেন। রাশি রাশি 
সৃতিকাময় শিবলিঙ্গ প্রত্যহ নদী বা জলাশয়ে পুজান্তে নিক্ষিপ্ত হইত । 
টাদরায় বছ ব্রাহ্গণাদি শাকের, নেতা ছিলেন--শিবোৎসব 
করিতেন, হুর্গোত্সবের ঘট! ছিল। | 
মুসলমান “বঙ্গদেশী দস্যু মৌর। বিপ্র ছুরাচার । 
ক প্রায় চান্দ রায় কর্তা মো সবার ॥ 
বর্দ ও শৈবধর্শ-. মৌকা পথে যাই মোরা ডাকাতি করিতে। 
মহোত্পৰ আইনু রায়ের স্থানে পরামর্শ লৈতে ॥ 
'দেশের তাঁৎকালিক জমিদারবর্গের চিত্র প্রায় একরূপ। বৈষ্ণবগণ 
তীহাদিগকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন। মু্লমান-রাজ্যধ্বংসের অব্যবহিত 
পর পর্যন্ত এদেশে এ প্রকার শক্তি-পরিচয় প্রদত্ত হইত। দেশের 
'আঁচগাল বিপ্র শৈব ও শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিবের গাজন 
অনুষ্ঠিত হইত। তাহাতে যথেষ্ট উৎসব ও পোকমংঘট হইত। আদিও 
«মই কারণে বহু স্থান সুপরিচিত রহিয়াছে। /; 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


মঙঈগলচণ্তীতে গম্ভীর! 


মলচী জিদ ও সন্ধিগণের * উপান্ত দেবী হইয়াছিলেন। 
সাহিত্যে মঙ্গল-চণ্ডী মালদহের মাণিকদত্তের চণ্তীতে তাহার স্থন্দর 
পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে। 


শৃন্পুরাণীয় আগ্তাদেবী মাণিকদতের চণ্ডীতে চণ্ডিকা, ভবানী, ছুর্গা 
বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। | 


“সিকল দেবতাগণে, ভবানি পুজিবে, ধর্মীনিরগ্রন জানে ।» 


- মাণিকদত্ত। 
শিবপুজার বিস্তার দেখিয়া. আগ্গাদেবী আপনার পুজা-প্রচারার্থ 
সাহিত্য আদ্যাবা ব্যস্ত হইয়া! পড়িলেন এবং কলিঙ্গদেশে পুজা 
গাক্মতীর পৃজ! প্রচার 


রচারার্৫থ বিসাইরূপী হহুমানকে ডাকিলেন 
এবং বলিলেন £-₹ 

“আমার বচন ধর, কলিঙ্গ নগরে চল, দেহাঁরা নিশ্মীণ করই। 

জোড় হস্ত করিয়া, বোলে কামিনা, স্থনগো মঙ্গলচণ্ী রাই ॥» 
পুনশ্চ 2৮ 


“ছুর্গা বোলে হনুমান বাটার তাল খায়», ইত্যাদি । 1 


শিস 





* “লয় মা মঙ্গল চণ্ডি তথা যাত্রাকরি।”-বড় জানানি_ধর্মপুজার পু থি। 
1 সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সন ১৩১৭ সাল, ওর্থ সংখ্যা । পৃঃ ২৫৪-৫৫। 


১২৮ আছ্ের গ্তীরা 


এই মঙ্গল চণ্ডী মালদহের প্রতি গৃহে বিরাজিত! ছিলেন। সকল 
আলদহে চতীর প্রভাব ও পুঙুক্ষত্রিয়াদি গৌড়বাসীর চণ্ভীমণ্ডপে মঙ্গল 
গমভীরা চণ্তীর দেহারা ছিল। এবং তাঁহারই গম্ভীর! 

উৎসব হইত । 
এই “মঙ্গল-চণ্ডীর গীত” শিবের গম্ভীরার একাংশ মাত্র। কারণ 
মালদহের মঙ্গলচণ্তী-গীতে মীলদহের প্রাচীন কবি মাণিকদত্ত “মঙ্গুল- 

গম্ভীযার পরিচয়  চণ্ভীরাইপকে আগ্ভাদেবীর সহিত অভেদ করিয়া . 

শিবের সহিত তীহার বিবাহ দিয়! গিয়াছেন। এই মঙ্গল-চণ্ডী (দুর্গা) 
দেহার! নিম্মীণ করাইয়! পূজা ও উতৎদবের অনুষ্ঠান করিতে শিখাইবার 
জন্ত মাণিকদত্তকে বৃদ্ধার বেশে স্বপ্ন দিয়াছিলেন। মাণিকদত্তের রচিত 
স্থষ্টিতত্, আগ্ভার উৎপত্তি, আগ্ভার বিবাহ প্রভৃতি আজিও মাঁলদহের 
গ্ভীরার মন্ত্রগীতরূপে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে । শিবের 
চাষের গান তখন কৃষকগণ ভক্তিভাবে শ্রবণ করিত। তখন গ্রামে গ্রামে 
পল্লীতে পল্লীতে জটভিম্মধারী শিবসন্ন্যাসিগণ শিবের গুণ কীর্তন করিতেন, 

ডম্বরু বাজাইতেন ও নৃত্য করিতেন । , 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
রা টি 


মনসার গীতে গন্ভীরা 


বহুসংখ্যক বিষহরিব গানের পুঁথি আছে। তাহার মধ্যে তন্দর- 
বিভূতি, জগজ্জীবন, বিপ্রদাসের পদ্মার গীত* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ৷ 
এই কল মনসাগীতে শিবপৃজার ও উৎমবের যথেষ্ট প্রসঙ্গ আছে। 

বিষহরিগানের পুখিগুলির একাংশ টাদবেণের উপাখ্যানে পুর্ণ । 
বঙ্গে শৈবধর্থবর প্রবল সেই সময়ে দেশের বণিকগণ সকলেই শৈব 
প্রতাপ, হরগৌরী পূজা ও ছিলেন ও মঙ্গলচণ্তীর প্রতি পরে ভক্তিমান 

টি হন। চাদবেণের শিবভক্তি দেখিয়া স্তস্তিত 
হইতে হয়। কেবল এক টাদবেণে নহে, বহু বণিকজাতি শৈব ছিলেন। 
যাহারা ধনী তাহারা শিবালয় ও শিবপ্রতিষ্ঠাসহ বার্ষিক শৈব উৎসবের 
অনুষ্ঠান করিতেন। ধনিগণের অনুকরণে, শঙ্করশিষ্য ও চণ্ডিকাঁদেবীর 
কল্যাণে গৌঁড়বঙ্গোৎকল শৈবধন্মে প্রাবিত হইয়া যায়। গোঁড়ীয় 
বণিকগণ যথায় গমন করিয়াছিলেন তথায় “হরগৌরী” (বান্রবীকায়) 
ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ইহীরাই শিবের গাজনের শেষ 
উৎসাহদাতা বলা! যাইতে পারে। 


নবম পরিচ্ছেদ 


ধর্ম্মঙ্গলে গম্ভীর 
এ পর্য্স্ত যতগুলি ধর্মমঙ্গল প্রাপ্ত হওয়৷ গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে 
ধন্মের গাজন ও তদনুষ্টানের পূর্ণ বিবরণ লিখিত আছে। ধর্দের গাজনে 
এবং গম্ভীরায় ধশ্মঙ্গল'-বর্ণিত বিবিধ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । 
গৌড় রাঢ়দেশে যে গাজন হইত তাহার বিবরণ ইহাতে যে প্রকার 
বণিত আছে ষে প্রকার অন্য কোন প্রাটীন পুস্তকে নাই। 
ধন্মমঙ্গল গীতিকাব্য-_গাজনের সপ্তাহ পূর্বে গাজন-মণ্ডপে গীত 

হইত। একজন “মূল গায়েন এবং ছয় কিম্বা! সাতজন “দোহার, লইয়া 
ধন্মসংগীতের দল গঠিত হয়। মূল গায়েন চামর, এবং দোহারেরা 
“মন্দিরা” লইয়৷ গান করে। 

ধন্মমঙগল গীতি-পুস্তক যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে দুইখানি প্রধান। 

(১) ঘনরাম প্রণীত *শ্ীধম্মমঙ্গল” ৷ ধর্রমঙ্গল- প্রণেতা ঘনরাম 
কবিকঙ্কণের পরুবর্তী এবং ভারতচন্দ্ের পূর্ববর্তী কবি। ১৬৩১ শকে 
(১৭১৭ খুষ্টাব্দে) এই কাব্য রচনা! শেষ হয়। প্রথমে গণেশ-বন্দনা করিয়া 
তৎপরে ধর্মের বন্দনা, করিয়াছেন। গাজনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানগুলি 
ইহাতে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। গৌড়ের রাজা! ধর্মের গাজন করিয়া 
ছিলেন বলিয়া! ইহাতে লিখিত আছে৷ 

“ধশ্পূজে গৌঁড়পাতি শুদ্ধমতি হয়ে। 
ভক্তিযুক্ত স্ুক্তি আশে ভক্তগণ লয়ে ॥৮ %৬ 
স-ঘাদল পাল! । 


ধর্মমঙ্গলে গম্ভীর! ১৩১ 


উত্সবের কি কি মূল তাহা বর্ণন প্রমঙ্গে বলিয়াছেন-_ 

“গায়েন বায়েন সব গাজনের মূল ।” ৫৫ -_বাদল পালা । 
গায়ক ও বাদক গাজনের মূল। গম্তীরাও গীত বাগ্ঠ নৃত্যের মূল। ঘনরাম 
শোভাযাত্রার কথাও বলিয়াছেন। উৎসপুরের “হুখদত্ত, নিজ গ্রামে 
গাজন করিয়া 

“গাজন লইয়া এল ময়না! মগ্ডলে। 

শিরে ধশ্মাপাদুকা সোনার চতুর্দোলে ॥৮ ২০৫-_তৃতীয় সর্গ। 
এই কাব্যে 'শালেভর,, জগরপালা ইত্যাদির বিবরণ আছে। এগুলিও 
গম্ভীরার এক একটি অনুষ্ঠান। 

(২) মাণিক গাঙ্গুলির শ্রীধশ্মঙ্গল। এখানিও ধর্মপূজার পূর্ব 
গীত হইত এবং ইহাতে গাজনের অনুষ্ঠানগুলি বর্ণিত আছে। ইনি 
প্রথমেই “নিররনায় নমঃ” বলিয়৷ পুস্তক আরম্ভ করিয়াছেন।' পুস্তক 
সমাপ্তিতে আত্ম-পরিচয় দিয়! “বিতারিখ শকাব্দ ১৭৩১ কুস্তে মাসে রুষ্ণ- 
পক্ষে প্রতিপদি ভিথোতয়া।" ভুম্যাত্রদিয়নবারে পুস্তিকা সমা।” 
লিখিয়াছেন। 

ইহাতে শিবঠাকুর ও ছূর্গার বন্দনা আছে। ধর্শের বন্দনা,ও 
লিখিয়াছেন__ 

“উলুকবাহনং ধন্মং কামিন্া। সহিতং শিবং। 

ধৌতকুনেন্দুধবল কায়ং ধ্যায়ে্নং নমাম্যহং |» 

গাজনের অত্যাবশ্তক অনুষ্ঠানের অঙ্গ কয়টির মধ্যে ইনি লিথিয়াছেন__ 

“সঙ্গে লয়ে সঙ্ঞান ভকত বার ব্যক্তি। ৫৪ 
স্বচ্ছশীলা! পৃবিলা সধব সীমস্তিনী। 
চেহে চেহে লবে মনোমত দ্বাদশ আসিনী ॥ ৫৬ 
কন্মকার নাপিত কুলাল মালাকার । 
কপিল! বাইতি বুষ পুরোহিত আর ॥৮ ৫৯ 


১৩২ আগ্ের গন্তীরা 
গাজনে পুজার সময় 
“মহেশ মহিষীমায়! পুজে মহীকাঁল ॥+ ৮ 
গাজনে ঘন ঘন ধন্বের নাম ডাঁকা হইয়া! থাকে এবং বাদ্যভীগও হয়। 
“ঢাক ঢোল সানি কাশি, শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বাশী, 
কাড়া পোড়া তুরী ভেরী বাজে ॥” ২৪ 
_স্বর্গারোহণ পালা । 
মাণিক গান্গুলিও গৌড়ে গাজনের কথা৷ বলিয়াছেন-- 
গাঁয়ে ছিল বা ভাও তাতে দিল কাটা। 
কোলাহলে কেঁপে গেল গৌড়ের মাঁটী ॥৮ ২ 
_ন্বর্গীরোহণ পালা । 
“আজ্ঞা দিয়! অবিলম্বে আরস্তিল রাজা । 
ঘরে ঘরে গোউড় নগরে ধন্পূজ! ॥% ৫৬ 
ছর্গারোহণ পাল! । 
ইহাতেও শালেতর, ইত্যাদি বণিত হইয়াছে। 


দশম পরিচ্ছেদ 


সিংহলী সাহিত্যে (মহাবংশ) গম্ভীরা 
ভুতের পুজা ও উৎসব 


সিংহলে বৌদ্ধধশ্মী-প্রভাব প্রবেশের পুর্ব্ণে তথাঁকার অধিবাদিগণ 
ভূতপ্রেত মানিত, সেই ভূতাপ্রতের বাধিক 
উত্নব করিত। স্বয়ং পাুকবাহুও ভূতপ্রেতের 
পৃজা সহ বাধিক উৎসব পালন করিতেন। তখন তথায় ব্রহ্মার আরাধনা 
প্রচলিত ছিল। 

সকল প্রকার উৎমব অপেক্ষা সিংহলে ভূতের পূজা ও উৎসবে 
তথাকার জনগণ অপার আনন্দ উপভোগ করিত। দেবতার পূজায় 
তাহাদের বড় আদর বা অনুরাগ ছিল না। আজিও মাঁলদহের কোচ 
পলিহাজাতি ভূতের পুজা ও উৎসব করিয়া থাকে। সিংহলে প্রতি গৃহে 
ভূতের স্থান আছে। তথায় তাহার! পুজ। দিত। 

কষ্বর্ণ রাঁজভূত, বড়ই পূজা পাইত । পাহাড়ে, বনে, নদী- 
তীরে বনু ভূত বাস করে ইহা৷ তাহাদের দৃঢ় সংস্কার হইয়া গিয়াছে। 
কষ্চতৃতে ছেলে ধরিয় খাইয়া থাকে । বলিতে পারি না এই ভূতের 
মৃত্তি দেখিয়াই প্রাচীন বঙ্গীয় বণিক সিংহলে কমলে-কামিনী দর্শন 
ঘটিত ব্যাপারের অভিনয় করিয়াছেন কিনা ! 


ভূত-পৃজার মণ্ডপ 
ভূতের পুজার জন্য সিংহলবাপিগণ-বাড়ীর নিকটে খানিকর্টা জায়গা, . 


ভূতের পুজ! ও উৎনব 


১৩৪ আগ্ের গন্ভীর! 


' বেড়া দরিয়া ঘিরিয়! উপরে টাঁদৌয়৷ খাটাইয়া দেয়। সেই স্থানটি 

ভূত-পূজার মণ্ডপ ও নারিকেল পত্র ও সুপারির ফুল দিয়া বেশ 

উতমবাদি করিয়া সাজায়। মণ্ডপের মধ্যস্থলে একটি বেদী 

নির্মীণ করে। পুরোহিত সেই বেদীর উপর ফুল, জল ও চন্দন ছিটাইয়া 
দেয়। ধূনায় সেই স্থানটি অন্ধকার করে। 


নৃত্য ও গীত 
সেই মণ্ডপে ভূত-পূজার অনুষ্ঠানের সহিত নৃত্য ও বাছাদি 
ৃতয, ্রীত ও বাদ্য. আরম্ত হয়। 


এই ভূতের পুজার প্রধান অভিনেতা “ওঝাঃ। “কয়েকজন লোকে 
ভুতের উৎসব ও ঘুখার নৃত্য টোলক বাজায়। ওঝা তালে তালে নাচিতে 
মালদহের গম্ভীরার অনুরূপ থাকে । ভূতুড়িয়া শাদা পোষাক পরে, গায়ে 
জাম! পরে, পায়ে ঘুঙ্ঘুর দেয়, কেহু কেহ মাথায় পাগড়ি বাধে, হাতে 
এক মশাল থাকে, এই অবস্থায় সে নাচিতে ও গান গাহিতে থাকে ।৮* 

_ লোকে অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোগ দেয় । দ্বাদশটি প্রদীপ (মশাল ) 
জালে। ওঝারা মুখে সিন্দুর মাথিয়া দুই হাতে দুইটি মশাল লইয়া তাগব- 
নৃত্য করিতে থাকে । ভূতুড়িয়াগণ সর্প শীর্ষক মুখা পরিয়! ভীষণ নৃত্য 
করিতে থাকে। * 

এই প্রকারের উৎসব বঙ্গদেশেও দেখিতে পাওয়া যায় ।1 


পাশা 


_ শলঙ্ক! ও তন্লিবাদী লোক । 007719680 1169৮5) 90196 10৮ 100012, 
1 মালদহের কোচ, পলিহা নামক বাঙ্গালের এই প্রকার ভূতে বিশ্বাস ও পুজা 
করিয়া থাকে। প্রত্যেক শুভ কাধ্যেগৃহস্থিত বাস ভূত বেদিকার পুজা টো বলিয়া 
: গম্ভীরায় ভূতের পুজারই আড়ম্বর অত্য ধিক । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


গৌড়বাসী দীপঙ্কর যখন তিববতে গিয়াছিলেন তখন তথায় গিয়া 
ভিন গৌড় মগধের তাৎকালিক বৌন্ধভাবই 
স্বন্ধ। লামাগণের গঞ্গীরা শিক্ষা দিয়াছিলেন। দীপন্করের জন্মভূমির 
বা ৯ বিবিধ ধার্মোৎসব বলিয়া লামাগণ এদেশের বুদ্ধ ও 
শিব উত্সবাদি সাদরে তাঁহাদের উৎসবের মধ্যে 
গ্রহণ করিয়া হয়ত কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ও 
তাহার কিঞিৎ পরবর্তী কাল পর্যন্ত তাহারা গৌড় মগধের 
বহু ধর্মীবিষয়ক অনুকরণ করিয়াছিলেন ও করিতে ভাল বাদিতেন। 
তাহার পরে আর এ জাতি প্রাচীন ভাবের বড় একটা পরিবর্তন 
করে নাই। আজিও লামাগণের উত্সবে গৌড়ীয় গন্তীরা-নৃত্য- 
ব্যাপারের অনুকরণ দেখিতে পাই। 
লাঁমাগণ বিবিধপ্রকার জীব্জন্তর মুখোঁদ্‌ পরিয়া গীতসহ নৃত্য করে। 
তাহাদের মুখোদ্‌ মধ্যে কতকটা পিংহলের ভূতুড়িয়ার মুখোসের অনুরূপ 
মুখোদ্‌ ও কতকটা। মালদহের চামুণ্ডা ও নারপিং মুখার অনুরূপ 3 তত্তিন্ন 
লামাগণ মালদহের বহু প্রকার মুখোদ্‌ ব্যবহার করিয়া থাকেন । * 





* এই প্রকারের ৃতযাদি ব্যাপার রিবা দেশের বিভির স্থানের মন্দিরে হইত। 
মালয়ের মন্দির শৈবগণের নিকট পরিচিত । 11১9 1570108] 218127027 ৮5219 
ঠা) 60900966906 ৪0000001918 ৮19 12100059109 ৪৮ 
৪20, 4990883 01 [1019 1901) ০], সদা, ৫ টা 4, 
09878 ৮, [6 809. 2? ডরষ্টব্য ।৮ 





িতীয় অধ্যায় 
শাবি ৮ 
. গাজনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
শিবপুরাণ 

যখন এই বিশ্ব -সথষ্টি হয় নাই বা স্ষ্টির উপক্রমমাগ্র হইয়াছে তখন 
শিবপুরাণে বিরাট শিব- বিশ্বব্যাপী একটি তুষারধবল লিঙ্গমৃত্তি বিরাজিত 
লিঙ্গ মস্তি ছিল। শ্রীবিষুণ ও শ্রীব্রক্ধা সেই সাঁকার 
লিঙমুত্তির উদ্ধ, পার্খ ও অধোদেশের সীম! নির্দেশে সমর্থ হন নাই। 
উহা! সাকার হইয়াও সপীম নহে, অসীম অনন্ত বন্গাণ্ড ব্যাপিয়া 
বিরাজিত ছিল শৈবগণের আদিদেব এই প্রকার মহৎ ও বিশ্বব্যাপী । 
তিনি আদিনাথ মহাদেব। তীহা হইতেই এই মহান্‌ বিশ্বের বিকাশ 

হইয়াছে। | 
ক্রমশই এই শিবের বিশ্বরূপ ক্ষুদ্র সাকার রূপে পরিবর্তিত হইয়! 
শিব মানববৎ টা পড়িল। মানব-গরৃতি তীহাকে সংসারী সাজহিযা 

ষড় রিপুর বশীভূত করিয়া আনিল। 

“একদা ভগবতী ত্রৈলোক্যহ্থনারী শবরীবেশে শবরবেশধারী 
ধর্মাসংহিতায় বন্যোজন মহাদেবের সহিত ভ্রমণে বাহির হইলেন; 
| বিভ্ীর জি খষিপত্রীর! সৌন্দর্ধ্যময় শবরের দর্শনে ও তাহার 
মধুর বাক্যাবলী শ্রবণে মোহিত হইয়া! সকলে তাহার অনুবস্তিনী হইলেন। 
পতিগণের নিষেধসূবেও তাহারা ফিরিলেন না। তাহাতে তাপসগণ 


শিবপুরাণ ১৩৭ 


শবরকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, 'আমাদিগের এই মহাঁরণ্যে এমন 
কোন রাজা নাই যে, পরস্্ীরত তোমার নিঙ্গ ছেদন করে। পরদাররত 
ছুরাত্মা ব্যক্তির লিঙ্গচ্ছেদনই কর্তবা। এই মূর্খ দুরাচার আমাদিগের 
ক্ষেত্রদারাপহারী, অতএব আমরা স্বযংই ইহাকে দণ্ড দান করিব ।* মুনি- 
গণের শাপে পিঙ্গ পতিত হইল ।» 


“মুনীনাং অত্র শাপেন পপাত গহনে বনে । 
বহুযোজনবিস্তীর্ লিঙ্গং পরমশোভনম্‌ ॥৮ 
--ধন্মীসংহিত।। 


সেই সুদীর্ঘ লিঙ্গের নাম বিজয়। মিশরদেশীয় শিব অনীরিদ্‌ 
মিশরদেশীয় শিবরূপী সন্বন্ষেও এতাদুশ একটি উপাধ্যান প্রচপিত 
অসীরিস্দেবের হি আছে। টাইফন্‌ নামক দেবতা অপীরিস্‌কে 
উপাদন।, গ্রাস ও 
বেবিলনের পিশ্তলময় . বিনষ্ট করিয়া তাহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। 
হদীধ লিঙ্গ এই অশ্তভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভার্য্যা 
আইসীম্‌ দেরী সেই সমস্ত দেহখণ্ সংগ্রহপূর্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন 
করিয়া রাখেন, কিন্তু লিঙ্গাংশ প্রাপ্ত হন না__এই নিমিত্ত উহার প্রতিমু্ত 
নিশ্মীণ করিয়া তাঁহার পুজ! ও মহোৎসব প্রচলিত হয়। 
গ্রীকেরা বেকস্‌ দেবের মহোতৎসববিশেষে একশত বিংশতি হস্ত 
দীর্ঘ একটি স্ব্ময় লিঙ্মুত্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত। 
বেবিলন দেশে যে সমস্ত পিত্তলরচিত পুরাতন লিঙ্গমুন্তি দেখিতে 
পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় শিবলিঙ্গ মুত্তির অবিকল প্রতিরূপ। 
তথায় তিন শত হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গমূণডি নিশ্মিত হইত। 
যাহাই হউক ধর্সংহিতালিখিত “বছযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গ, উক্তি 
হইতে অতি বৃহৎ লিঙ্গেরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । এই প্রকার 
' লঙ্গোপাসনার ক্রম ও পদ্ধতি নিযে সংক্ষেপে লিখিত হইল। ্‌ 


১৩৮ আগ্যের গম্ভীর 


“সাধক শুর্লুপক্ষে নিজের চন্দ্রতারানুকুল দিবসে শিবশাস্তরোক্ত 
বিধানে যথোক্ত পরিমাণে লিঙ্গ প্রস্তুত করিবে 
এবং পবিত্র স্থানে ভূমির পরীক্ষা করিয়া বক্ষ্য- 
মাণ প্রকারে লক্ষণোদ্ধার করিয়া! দশোপচারে পুজা করিবে। প্রথমে 
গণেশপুজা ও স্থানমার্জনাদি করিয়া লিঙ্গটিকে গনানগৃহে লইয়! রাখিবে। 
তখন কুস্কুমাদি রসে রঞ্জিত কার্চনশলাকাদ্বার৷ অস্কিত পিঙ্গকে শিল্প- 
শাস্তরোক্তবিধানমতে খোদিত করিবে। অষ্ট পূর্ণকুন্তের বারি ( পঞ্চামৃত 
জল) ও পঞ্চগব্য দিয়া বেদীর সহিত লিঙ্গটির শোধন করিয়া পূজা? 
করিবে। পরে সেই সবেদীক লিঙ্গটিকে দিব্য জলাশয়ে লইয়া গিয়া 
অধিবাদ করিবে। যে পবিত্র মনোহর গৃহে লিঙ্গাধিবাস হইবে, তাঁহার 
তোরণাদি দর্ভমাল্যে ও আবরণপটে সমধিক শোঁভমান থাকিবে এবং 
তথায় অষ্দিগ্গজ ও অষ্টদিক্পালের প্রতিমৃণ্তি ও অর্পূ্ণকুন্ত (অষ্ট মঙ্গল 
ভদ্র, বিভদ্র, নদ ও কলস) থাকিবে এবং গৃহের মধ্যস্থলে একটি 
বিনন্দ নামক ছ্বারপাল পক্মাসনচিক্রিত ধাতুময় বা দারুময় গীঠবেদী 
প্রস্তুত থাঁকিবে। প্রথমে স্ুভদ্র, বিভদ্র, আনন্দ ও বিনন্দ এই চারিটি 
দ্বাপালকে * যথাক্রমে পূজা করিয়া সবেদীক দিঙ্গকে স্নান করাইয়া 
বনতগদ্ধারা চতুর্দিকে বেষ্টিত করিবে ও শনৈঃশনৈঃ জলসমীপে লইয়া 
গিয়া পীঠিকার উ্নুর পূর্বশির করিয়! শয়ন করাইবে। উহার পশ্চিমে 
পিত্ডিকা রাখিবে ; এই স্থানেই সর্বমঙ্গলময় নিজের পঞ্চরাত্র বা ত্রিরাত্র 
অথবা একরাত্র অধিবাম করিবে । পরে পূর্র্মত পুঁজিত দেবগণকে 
বিসর্জন করিয়া একমাত্র লিঙ্গটিকে উঠাইয়া পূজা করিয়া উৎমবপথে 
ানাস্তে লঙ্গকে উতসব-. শয়নগৃহে আনয়ন করিবে। নান! মাঙ্গলিক 
পথে আনন. বাগ্ঠধ্বনি সহকারে লিঙ্গটিকে আনয়ন করিয়া 
* শুন্যপুরাণে ধর্শের পাঁচটা দ্বারপাল। “অথ দ্বারমোচন” দেখুন। "উন্নুব 
মুক্ত,কৈল পঞ্চম দুয়ার |” | 


লিঙ্গউপাননা-পদ্ধতি 





শিবপুরাণ ১৩৯, 
রক্তবস্যুগ্মে ও পি্ডিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া পূর্বের মত শয়ন করাইবে ৷ 
লিঙ্গের স্তায় প্রতিমাতেও প্রতিষ্ঠ। কার্য করিবে 1» 

এই লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও পৃজাদির বিবরণ পাঠ করিলে শ্রীহর্যদেবের 
বৌদ্ধ-উত্মব মনে পড়ে। বুদমৃ্তি স্ন্ধে লইয়া স্নান করান, উৎসবপথে' 
আনয়ন ইত্যাদির সহিত ইহার বিস্তর সাদৃগ্ত দেখিতে পাই । ' আছ্ছোর, 
গাঁজনে ও শ্রীধশ্মের গাজনে এ প্রকারের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। প্রধান 
আচাধ্যই শিবকুপগ্স্থ অগ্নিতে হোম করিবেন। অপর অপর দ্বিজগণ. 
চতুদদিকে প্রধান প্রধান দেবতার হোম করিবেন। নিঙ্গপূজায় চারিজন, 
্রাহ্মণকে হোম করিতে দেখি। আগের গাজনে চারিজন প্রধান 
শিবোৎ্সবে নৃত্য, গীত ও পণ্ডিতেরও বেদীর উপর অগ্থি প্রজলিত করিবার, 
বাদ্য কথা আছে। উক্ত শিব-লিঙ্গ-পূজাকালে 'নৃত্যং 
গীতঞ্চ বাগঞ্চ মাঙ্গল্যান্পরাপিচ।» . - বায়বীয়সংহিতা 1 
অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্যের কথাও দেখিতে পাই। ধান্মর 
গ্রাজনেও এরূপ হইয়া থাকে । পাঠক ধর্মের দেহার! বা আদ্যের দেহারার- 
কথা অবগত আছেন। পরমাস্বা শিবের শিবশাস্ত্োক্ত-লক্ষণসমন্বিত ও- 
রাজকীয় সৌধসদৃশ মন্দির নিন্মাণ, ভূধরসদৃশ পুরদ্ধার ও নানাবিধ 
রত্রখচিত স্ুবর্ণময় দ্বারকপাট, তদ্ধতীত বুগল বাজহংসাকৃতি সুক্ষ শ্বেত-. 
বণ চামরঘয়, দিব্যগন্ধময় উত্তম মালায় বিভূষিত চতুদ্দিকে রত্রখচিত দর্পণ 
আবন্তক। শ্তীধর্শের গাজনেও শ্বেতচামর ও মাল্যাদি আবগ্তক হইয়া 
থাকে। ্ 
শিবপুজায় রাত্রিজাগরণ এবং গীতবাদ্য ও নৃত্যগীতাদির ৫ 
বিবরণ দৃষ্ট হয়। , বথা_- | | 
জানসংহিতা।  গীতবাটোস্তথা নৃত্যৈর্ভক্তিভাবসমন্থিতঃ | 
পুজনং প্রথমং যামে কৃত্বা মন্ত্র জপেদ্ধধঃ | চা 
্‌ - ানসংবিাঁ 
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৯৪০ রি আছ্ের গম্ভীর! 


নৃত্যগীতবাদ্যযোগে প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিবে। সংকল্প 
করিয়া গীতবাদ্য নৃত্য এবং নানা প্রকার গান করিবে। প্রতি প্রহরেই 
এই রূপ করিবে। 
“সংকল্পঞ্চ তদা কৃত্ব। গীতং বাদ্যং তথা পুনঃ | 
নৃত্যঞ্চৈব তথ! চাত্র গানঞ্চ বিবিধং তথা ॥% 
-জ্ঞানমংহিতা। 
আরও অবগত হওয়া যায় যে অষ্টজন দিদ্ধ ধাহার অগ্রে এই স্থামে 
নিরন্তর নৃত্য করিতেছেন, নিজ ভক্তগণ “জয় জয়” শবে তীঁহারই 
উপাসনা করেন। শ্রীধন্মোৎসবেও সংঘাত সমেত ধিশজয় ধর্মীয়, শব্দ 
করিবার কথা উক্ত আছে। 
বিচক্ষণ মানব, সার্বিকভাবে নৃত্যগীত ও বাদ্যযোগে প্রহরে প্রহরে 
পুজা করিবে। নানাপ্রকার স্তবদধারা বুষভধ্বজের গ্রীতিমাধন করিবে । 
ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি এই ব্রতের মাহায্য শ্রবণ করিবে। চারিপ্রহর 
রাত্রিতে চারিবার এ প্রকারে পুজা করিতে হয়। 
“জাগরণং তা! গত্বা মহোত্সবসমন্থিতম্‌ »- জ্ঞানসংহিতা। 
শিবপূজায় গীত, বাদ্য এবং নৃত্য দ্বারা শিবোত্সব সমাধা হয় । 
“্গীতং বাদ্যং পুনশ্চৈব যাবৎ স্তাদরুণৌদয়ঃ | * 
সমূদায়' রাত্রি পৃর্ববোক্ত প্রকারে অতিবাহিত করিয়া হ্ৃর্য্যোদয় 
হইলে গুরমন্ত্র জপ এবং গানাদি করিয়া গান ও শিবের পুজা করিবে। 
“জপং মন্তবরেণৈব গীতং নৃত্যং তথ! পুনঃ 0৮  জ্ঞানসংহিত] | 
গোদানাদি দানেরও ব্যবস্থা আছে যথা 


গোলানের “ধেনুং সদদ্ষিণাং দগধাৎ সুশীলাঞ্চ পয়স্থিনীম্‌।” 1 





* ধর্মোত্নবে দিবদে পূজা! শিব-উৎসবে রাত্রে পৃজ। হয়। 
? শ্রীধর্শমঙ্গলে ধর্মপূজায় ধেনুদানের ব্যবস্থা আছে। শুন্তাপুরাণে- “অন্নদান বন 
ন্দান কর ধেনদীন |” ১১৪ বৈত্ররণী । . 


'শিবপুরাণ ১৪৯ 


শিরে শ্রীৎশ্মপাদ্ুকা লইয়! নৃত্যগীতাদি ও বাগ্যোগ্ধম সহকারে ধশ্মী- 
শিবের শোভাযাত্রা ও সঙ্্াদিগণ 5 উৎসবপথে গ্রাম হইতে 
সন্গযানী বা ভক্তগণের  গ্রামাস্তরে গমন করেন। শিব-শাস্্রোক্ত 
৮৮ উৎনবেও তদহুরূগ অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। 
“রৃত্বপন্নৌপশোভিত” বিপুল তৈজস পাত্রে দিব্য 
পাশুপত অস্ত্র আবাহন করিয়া পুজা করিবে। পরে অলঙ্কৃত যষ্টিধারী 
দ্বিজের মন্তকে সেই পাত্র স্থাপন করিয়। বাহিরে গিয়! নৃত্যগীতাদি বহুবিধ 
মঙ্গলকাধ্য করিতে করিতে দীপ-ধবজাদি লইয়া দ্রুতও নহে অথচ ধীরেও, 
নহে, এইরূপে মহাপীঠ বেষ্টন করিয়! প্রসাদ করিবার উদ্দেশে তিনবার 
প্রদক্ষিণ করিবে। অগ্ভাপি গাজনে সন্ন্যামীরা বিবিধ অলঙ্কারে শোভিত 
হইয়। বেত্রহস্তে নৃত্য করিতে করিতে তামপাত্র মন্তকে বহন করিস 
থাকে । 
্্ীপন্মোৎসবে “গামার কাটা” অনুষ্ঠান আছে। তাহাতে গাস্তার বৃক্ষের 
পুজা! করিতে হইত। সংঘাতের সমুদায় সন্ন্যাসী উক্ত বুক্ষ ধারণ করিয়া 
বরণাদি করিত। শিব-পুরাঁণৌক্ত বায়বীয় সংহিতায় দেখিতে পাই-_ 
বাযব়সংহিতা।  “দবারযাগঞ্চ বনিকাং পরিবারবকিক্রিয়াম। 
দ্বাযাগ  নিত্যোত্সবঞ্ কুব্ীত প্রাসাদে যদি পূজয়েৎ ॥৮ 
যদি প্রাসাদে পুজা করা হয়, তাহা হইলে রম্য কোমল তরু-সমূহ 
সমীপে গমন করিয়া দ্বারযোগ ও পরিবারবলিক্রিয়া করিবে এবং নিয়ত 
উৎনব করিবে । এবং 
পনির্গম্য উর রত স্থিতঃ 
পুষ্পং ধৃপঞ্চ দীপঞচ দগ্াদন্নং জলৈঃ সহ ॥** 





* শুন্যপুরাণ --পরিষৎ পত্রিক] ৭৯ পৃষ্ঠা “গাস্তারী মঙ্গল” । 
“গামারি মঙ্গলে, চলিল ভকতগণে, 
সুলিআা ধাঁএ সর্ঘবজন]। 


১৪২ আছ্ধের গম্ভীর] 


নানাবিধ বাগ্ঠের সহিত সেই তরুদমূহের দিকে গমন করিয়া! জল পুষ্প 
খুপ দীপ অন্ন এই সকল নিবেদন করিবে। * 
শিবপুজায় কমলদলদ্বারা পূজা! বিশেষ আদরণীয়। শিবপূজায় 
শর, বন, পরশু, দায়ক, ঈশান কোণে শ্রীমান্‌ তিশূলের, পূর্বাদিকে 
খড়া, পাশ, অন্ুশ ও বজ্র, অগ্নিকোণে পরশুর, দক্ষিণে মায়কের, 
পিণাকের পুজা. নৈর্তে খজোর, পশ্চিমে পাশের, বাযুকোণে 
অন্কুশের ও উত্তর দিকে পিণাকের পুজা করিবে। এই প্রকার পূজার 
বযবস্থ! অগ্যাপি শ্রীধশ্মপূজায় দুষ্ট হয়। গন্তীরা পূজায় ত্রিশূল ও সায়কের 





আনন কুতুহলে, নিত্তগীত ভালে, 
পতাঁক] চলে সারি সারি 1” 


৯ রঙ 


“বোঁদিল তরুতলে, পবিত্র কুম খুলে, 
পৃজা করিল ময়না । 
পঙ্ডত বাস্তন। বেদ নিনাদন। 
জালিয়া ধূপ দীপ ধূনা। 
| কুম্‌ কুম্‌ চন্দন, করিআ রোপন, 
সুগন্ধি আর পুগ্ন-মাল! 1” 
* শ্ীধর্মমন্লে দেখি 
স্বান পূজা বাদ্য নাটে, দশমে গ্রামার কাটে. 
নদীতটে জয় জয় দিয়া । 
গর্ত পদ্ধতি আছে, জাগাল গামার গাছে, 
_ গণেশাদি পুজিয়! দেবতা। 
বৃক্ষের বরণ করি, ,.. মংযাতি সহিত ধরি, 
বান্ধিল সবার করে হতা।” 


-ঘনরাম। 


শিবপুরাণ ১৪৩ 


পূজা হইয়া! থাকে ।* প্রতি মাসে শিবপুজার ও উৎসবের ব্যবস্থা এবং 
প্রত্যেক মাসিক পুজার ফল-শ্রুতি লিখিত আছে। যথা-_ 
পরাণ অন “যঃ ক্ষিপেদেকভক্তেন চৈত্রমাসং নরোত্তমঃ | 
পুজা, মাসিক  ধনধান্ঠযসমৃদ্ধে চ কুলে জায়তি রূপবান্‌ ॥ ৫। 
পুজার ফল-. বৈশাখং যঃ ক্ষিপেন্সাসমেকতক্তেন মানবঃ। 
তি. জাতিসংঞ্ঞাং প্রাপ্য পুজিতা ধনবানপি ৮ ৬। 
- সনৎকুমারসংহিতা । 
চৈত্র ও বৈশাখ মাঁসে উপবাঁস করিয়া শিবারাধন! করিলে ধনধান্ত 
4.8 জাতিশ্রেষ্ঠতা লাভ হয়, এ আশ! শিবভক্তের 
শিবপুজা উৎসবাদির পক্ষে অতি আশাপ্রদ। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে 
ফ্রি. শিবারাধনার ইহাই বিশিষ্ট কারণ । | 
উত্তর-ফন্তুনী নক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুন মাসে মহোৎসব করিবে এবং চৈত্র 
চৈত্রে শিবের দোল. মাপে দৌল করিবে 


বশাধে ... “চিত িত্াপৌরণা্াং দোলা বুদ যথাবিধি৮ 
পে -_বায়বীয়। 

মহালয় (এবং) “বৈশাখেহপিচ বৈশাখ্যাং কুর্য্যাৎ পুষ্পমহালয়ম্‌।” 
_ধ্বীয়বীয়। 


বৈশাখে পুষ্পদোল এবং পুষ্পময় মন্দির করিবার ব্যবস্থাও আছে। 
চৈত্রমাসে বদস্তোৎমব বা! মদনোত্সবের কথা প্রাচীন নাটকাদিতে ভূরি 
ভুঁরি দৃষ্ট হয়। এই উৎসবে রঙ্গিন বারি লইয়া উত্সবামোদের বিবরণ 
“মালতীমাধবে” দেখিতে পাই। বৈশাখে মহাদেবের পুষ্পময় মন্দির 
নিষ্মীণের কথা লিখিত আছে। ইহা পুষ্পরথের অনুরূপমাক্র। 


* শৃন্টপুরাণে ধর্দসাজন-_“পঞ্চদেবতার পুজা, ধরমপুজী, অস্ত্পূজা। রথসাজন পরে 
অর্থ দান”--একথালি আধুনিক পু'থির অধিক পাঠ। 
| | -শুম্যপুরাণ পাদটীকা *১ পুঃ।" 


১৪৪ আছ্ছের গম্ভীর 
্রীহ্ষদেবের সময়ে হিউ এন্থ্-সঙ্গ লিখিত এই প্রকার বুদ্ধদেবের রথোৎ- 
সবের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে বুদধমুণ্তি ও বোধিসত্ব মূর্তি 
প্রতিষিত হইত এবং পুপ্পময় মন্দিরে শিব ও নন্দীর অবস্থানের বিষয় 
দেখিতে পাই। উভয় স্থলেই ভক্তগণের নৃত্যগীতাদি উৎদবামোদের 
বিবরণ বর্তমান রহিয়াছে। 
কাশীখণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যাঁয় যে, “যে নারী বা নর চৈত্র 
চৈত্রমানে শিবের বাধিকী মাসের শুক্ুতৃতীয়ায় উপবাদী থাকিয়া নিশীথ 
যাত্রা কালে বন্থানস্কারাদি বিবিধ উপচারদ্বারা মঙ্গনা- 
গৌরীর পূজা! করে, পরে এ রাত্রি গীতবাগ্ের অনুষ্ঠানপর্বক জাগরিত 
থাকে, তাহারা আশাতীত স্ুুখসন্তার লাভ করিবে। আরও লিখিত 
"আছে যে, কাণীস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই চৈত্র মাসের শুর্ুতৃতীয়ায় শিবের 
বার্ষিকী বাত্রা করা উচিত । চৈত্রমাসের পুর্লিমাতে কৃত্তিবাদেশ্বরের 
মহোত্মব করিবে। একদা চৈত্রমাসের পুণিমা তিথিতে কৃত্তিবাসোতৎসব 
হইভেছিল, এ উৎসবে দেবগণ নানাবিধ উপচারের সহিত রাশীকৃত 
অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন । শ্রীহ্যদেবের বিরাট অন্নদীনোৎ্দব এবং 
দ্বিতীয় শিলাদিত্যের বুদ্ধোৎমব এই চৈত্রোৎসবের সম্পূর্ণ অনুরূপ | 
আধুনিক মালন্হের গম্ভীরাও সেই চৈত্রোৎ্সবের ক্ষীণস্থৃতি প্রকাশ 
করিতেছে । 

শিবপুজা। এচলনার্ঘ বিবিধ পুস্তক রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল 
এবং এই সংহিতাগুলি থে খুব পুরাতন তাহা মনে হয় না। যাহাই হউক 
_ গেনরাজগণের সময় উপরি উক্ত প্রকারে শিবের চৈত্রোৎ্নবাদি .বিবিধ 
অনুষ্ঠানের আরম্ত হইয়াছিল। বাঁণফোড়া, শালেভর, চড়ক প্রভৃতি 

কুচ্ছসাধ্য অনুষ্ঠানের বিকাশ শিবোতসবে দেখিতে পাওয়া যায়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
হরিবংশ 
বাণফোড়ার শাস্ত্রীয় প্রমাণ 


বাণোপাখ্যান অবলম্বনে শিবপুজাপদ্ধতি ও গম্ভীরার মৃূলোৎপত্তি অবগত 
হওয়া যায়। বাণ একজন পরম শিব ভক্ত । বাঁণোপাখ্যানই বর্তমান 
শিবের গাজনের মূল বলিতে পারা ঘায়। ও 

কৌশলে শৈবপ্রভাঁব খর্ব করাই হরিবংশের উদ্দেস্ত বলিয়া বোধ হয়। 
এ হরিবংশে শ্রীরুষ্ণপূজার উদ্দেন্ত বলবৎ করিবার 
প্রয়াস বর্তমান। শৈব ও বৈষ্ুব উভয় হস্তের 
ফলিত বর্ণবিন্তাসে উক্ত গ্রন্থ চিত্রিত হইয়াছে । শোঁণিতপুরাধিপতি 
শিবভক্ত মহারাজ বাণের ভীষণ পরাজয়ের কথা উহাতে বণিত। এই 
উপাখ্যানাংশই শিবের গাজন বা গম্ভীর! উৎসবের শেষ পৌরাণিক কাঁরণ 
বলিয়াই অনুমান, করা যাইতে পারে। এই বর্ণনায় শৈবগণকে বৈষ্ণবগণ 
হইতে নিকষ্ট এবং শৈবগণের হীনতা প্রতিপাদনের চেষ্টা বর্তমান । 
শৈব ও বৈষ্ণবে ঘোর বিদ্বেষ ও সমরাভিনয়ের কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে 
ভুরি ভুরি বিবৃত রহিয়াছে। 

যাহাই হউক নিয়ে হরিবংশ এবং শিব পুরাণ উভয় গ্রন্থ হইতেই 
বাণ-পরাজয় উপাখ্যান উদ্ধত করিলাম 

“পরমশৈব বাণকন্তা উধার সহিত দ্বারকাধিপতি শ্রীকুষ্ণের পৌত্র 
অনিরুদ্ধের গ্রপ্তপ্রণয় সংঘটিত হয় ; মহামতি বাণ কুপিত হইয়া 
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হরিবংশ, বাণোপাখ্যান 


১৪৬ আছ্ের গন্ভীরা 


অনিরুদ্ধকে লৌহপিষ্জরে আবদ্ধ করেন। ভিন্না্জনসন্নিভা কালী অনি- 
রুদ্ধের স্তবে তুষ্ট হইয়! জ্যৈষ্টমাসের কৃষ্গচতুর্দশীর দিবস নিশীথ সময়ে 
তা. অনিরুদ্ধ: জো  তীহাঁকে মুজিদান করেন। জৈ/ষ্ঠ অস্নুনিশায় 
অমানিশায় বাণঘুদ্ব_. দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণরাজের ঘোর 
রিনি যুদ্ধ হয়। সেই মহাযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্ুদর্শনচক্রদবারা 
বাণরাজের বানু সমুদ্ায় ছেদন করিয়া যেমন তীহার শিরশ্ছেদনের জন্য 
প্রস্তুত হইলেন, অমনি শঙ্কর বলিয়া উঠিলেন,__-“আমার বাণের 
শিরশ্ছেদ করিও না 
“মা বাণস্ শিরশ্ছিন্ধি সংহরস্থ স্ুদর্শনম্‌।1» ৭। ১৮৬ 
-তম্ুসংহিতা। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে বলিলেন, “আপনার বাণ জীবিত 
থাকুক, এই আমি চক্র প্রতিনহহার করিলাম 
নন্দী বাণকে শুভঙ্কর বাক্যে রুহিলেন, “বাণ ! তুমি এই ক্ষতার্ত 
শরীরেই দেবদেব মহাদেবের সন্নিধানে উপস্থিত 
হও+। বাণ নন্দীর বাক্যে সত্বরগমনে সমুগ্ভত 
হইলে, প্রতাপশালী নন্দী তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া রথে আরোহণ 
করাইয়া মহাদেবের সন্নিধানে উপস্থিত করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, 
“বাণ ! তুমি মহাদেব সন্মিধানে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবে, 
তাহা হইলে তোমার কল্যাণলাভের সম্ভাবনা আছে । জীবনপ্রার্থী ভয়- 
বিহ্বলচিত্ত বাণ নন্দীবাঁক্যে আশ্বস্ত হইয়া শোঁণিতাক্ত কলেবরে ভয়োথিত্ন- 
মনে মহাদেবের সম্মুখে গিয়া পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন ।” 
থিল হরিবংশে এই প্রকার বর্ণনা আছে, কিন্তু শিবপুরাণের 
ধন্মসংহিতাঁয় নৃত্যের ভাবান্তর বর্ণনা আছে__- 
ণ্বাণরাজ তৎকালে পাদদ্বয় ও একশীর্যমাত্র হইলেও নন্দীর 
আদেশানূসারে ভগবানের সম্মুখে অদ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন 


নন্দী ও বাণ 


হরিবংশ ১৪৭ 


আলী, প্রমুখ, বিবিধাঁকার, শালী স্থানপঞ্চকও প্রদশিত হইল; 
মুখবাগ্ঘনিনাদে দিগন্ত পুরিত হইয়া উঠিল, ক্ষণে ক্ষণে তাহার মস্তক 
শিব সকাশে রক্তাপ্ুত জ্রাক্ষেপ সহকারে ভয়ানকবূপে ঘৃণিত হইতে 
দেহে বাণের হত; লাগিল; নানাবিধ গতি প্রদশিত হইয়া দর্শক- 
বুদ্দকে বিশ্ময়সাগরে মগ্ন করিতে লাগিল। ভূতলও শোণিতসিক্ত হইয়া 
ভয়ঙ্করতা প্রাপ্ত হইল।৮ * 
্ রামিকগারুলির বি নি পাই ১ ৮ 
"নয় কর নবখও্ড নাই কালব্যাজ। 
প্রসন্ন হবেন তবে প্রভু ধশ্মরাজ। 


মং চা সু ক 


নবখণ্ড কার নাম ন1 জানি কেমন॥ 
কৃপা করে কহ মাসী কিবা তার বিধি॥ 


সং মু সর সং 


করমূল, কপাল, কবচ, কর, কক্ষ । 
পার, পৃষ্ঠ, ওষ্ট, আর পয়োধর, বক্ষ । 
দক্ষিণ ইংশানে আমি জেনে দিব দণ্ড। 
কাটিয়া ইহার মাংস কর নব খণ্ড।” 
“নকল শরীরে বয় শোণিতের ধারা । 
অঙ্গে মাংস মাত্র নাই অস্থি হল সারা ॥” 
“কাতি ধরে কিসরে কাঁটিল ছুই শুন ।" 
“কাতি ধরে লাউসেন কাটিলেন মাথ॥” 
“তিকাঠা করিয়া মুড রাখেন তখনে |” 
প্প্রদ্রীপ দিলেন জ্বেলে পঞ্চ পক্ষ করি।” 
“শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল বাজে অনিবার। 
জয় জয় ধর্ম জয় বাজে করতালি ॥" 


১৪৮ আছস্ের গন্ভীরা 


বাণের বিবিধ. “শিরঃকম্পসহসআাণি প্রত্যনীকান্‌ সহস্রশঃ 
প্রকার নৃত্য  চীরীশ্চ বিবিধাকারা দর্শয়িত্বা শনৈঃশনৈঃ 0৮ ৭1১৯৬৯৭) 
--ধর্খীসংহিতা। 
বাণ এই প্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন। গম্তীরামণপে কালী, 
গশ্ভীরার নৃত্য ইহার. চীমুণ্ডা, নারসিংহী প্রভৃতি নৃত্যও উক্ত প্রকারে 
অনুকরণ সম্পাদিত হয় এবং অঙ্গভঙ্গী অতিশয় প্রাচীন 
তাবসমন্বিত বলিয়াই বোধ হয়। আধুনিক নৃত্য ও প্রাচীন নৃত্যবিশেষে 
সামান্ত বিভিন্নতা বর্তমান রহিয়াছে। 
ভক্তবৎসল মহাদেব বাণরাজাকে তাঁদৃশ ছুর্দশাগ্রস্ত ও হতটৈতন্ত- 
শিবের দয়া, বাণের বর প্রায় অবস্থায় বারংবার নৃত্য করিতে দেখিয়া 
হান করুণার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি 
বাণকে বলিলেন, “বৎস বাণ! তোমার দুরবস্থা দর্শনে আমারও হ্বায়ে 
শোক-সার হইতেছে । আমি তমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে 
অভিলধিত বর প্রার্থনা কর” 
বাণ কহিলেন, 'প্রভো ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! বর প্রদান 
করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, 
আমি ধেন' চিরদিন অজর ও অমর হুইয়া থাকিতে পারি। এই আমার 
প্রথম প্রার্থনা 15% 
মহাদেব কহিলেন, “বৎস! তুমি দেবগণের তুল্যকক্ষ হইয়া চির- 
দিন জীবিত থাকিবে, তোমার মৃত্যু নাই। 
তুমি আমার নিতান্ত অনুগ্রহভাঁজন। এততিন্ 
অন্ত যে কোন বর অভিলাষ, প্রার্থনা কর।, 


মহাদেবের বরদান 





* “বাণঃ সদাশিবো দেবো বাণাস্তরোহপি চ। 
“ তেন ঘক্মাৎ কৃতং তক্মাদ্বাণলিঙ্গ মুদ্রাহতমূ।” 
_বীরমিত্োঁদয়। 


_ হরিবংশ ১৪৯ 


বাণ কহিলেন, “দেব ! আমি যেমন বাঁণ-পীড়িত ও ছুঃখার্ত হইয়া 
শোণিতান্ত কলেবরে আপনার সন্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন 
ভক্ত এইরূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ 
করিতে পারে 1” 

মহাদেব কহিলেন, “বৎস ! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার 
যে ভক্ত নিরাহা'র থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এই রূপ ফললাভ 
হইবে। এক্ষণে তোমার মনোমত তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, আমি 
তোমাকে তাহাও দিব |, 

বাণ কহিলেন, “হে ভব! চক্রান্ত প্রহারে আমার দেহে যে অতি 
তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা! আপনার তৃতীয় বরে শান্তিলাভ 
করুক 1, 

তৎপরে মহাদেব চতুর্থ বর দিতে চাঁহিলেন। বাণ কহিল, “হে 
বিভো! তবে আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন 
আপনার প্রমথগণের প্রধান হইয়া চিরকাল মহাঁকাল নামে খ্যাতি লাভ 
করিতে পারি” মহাদেব তাহও প্রদান করিলেন। 

চৈত্র পর্ব বা চড়ক পূজাদি শৈব উৎসবে যে “বাঁণফোড়া, ইত্যাদি 
ক্লেশকর ব্যাপার ও উপবাস বৃত্যগীতাদির মহৌৎ্নব দেখি তাহার মূলসুত্র 
এই স্থলে বিবৃত রহিয়াছে । অধিকন্ধ শান্ত্রকার মহাদেবমুখে বলাইয়। 
লইয়াছেন যে, সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার 
তীর! বা গাজনে ভক্তগণের থাকিয়া এরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ 

বাণফোড়া ও নৃত্য. ফল লাভ হইবে। পুত্রলাভ এবং শিবের 

বণোগাখ্যাগ হইতে গৃহীত প্রমথ হইয়া শিবসকাঁশে অবস্থান অতিশয় 
প্ররোচনাপুর্ণ। সাধারণ শিব-ভক্তগণ কখনই এই সুযোগ ত্যাগ করিবার 
প্রবৃত্তি সংবরণ করিতে সমর্থ হইবে না। এই কারণে চৈত্রোৎদবে ভক্তেরা 
বাণবিদ্ধ শোিতাপ্লত কলেবরে শিবসকাশে তাণ্ডব পৈশাচিক নৃত্য, 


১৫5 আছ্ের গম্ভীর 


করিতে থাকে । উপবাস ও নৃত্য-গীত-বাঁন্চ শিব-সন্তৌষবিধান মানসে 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসে অগ্ঠাপি আছ্ভের গন্তীরামগ্ডপে 
বাঁলকবালিকাগণকেও নৃত্য করিতে দেখি। ইহাতে পরমাধু , ধন, মান 
ও জীবনান্তে অমরত্ব লাভ হইবে বলিয়৷ এদেশবাসীর একান্ত বিশ্বাস । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


ধন্মসংহিতা 
সং-সাজার শাস্ীয় প্রমাণ 
শিবসকাশে কি কারণে কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, ভূত প্রেতাদির মৃত্তির অনুরূপ 
আকারে সজ্জিত হইয়া ভক্তগণ নৃত্য গীতাদি করিয়া! থাকে এই পরিচ্ছেদে 
তাহার সবিশেষ আলোচনা করা হইল। রাট়ীয় শিবের গাজনে, 
শাস্তিপুরে শিবের বিবাহে, কালীঘাটে নীলপুজীর দিবস প্রাতে এবং 
মালদ্হাদি দেশে গম্ভীর ও শিবোত্সবে যে সংসাজা হয় তাহারও কারণ 
আছে, নিরর্থক ইহা! পূজার অঙ্গব্যিশষ হইয়া! বায় নাই। 
সম্ভবতঃ লক্মণসেন দেবের সময় রাজানুকরণে বৌদ্ধ-উত্সব ও 
নৃত্যগীতাদির সহিত পৃথক্‌ ভাব দেখাইবার জন্ঠ গন্তীর” সন্নিকটে পঙ্কজ- 
মণ্ডিত গম্ভীর মধ্যে চাঁমুণ্ডা, কালী, বাস্থুলী, মশানকালী, প্রমথগণাঁদির 
শিবানন্দপ্রদ তাগুব নৃত্যাদির সমাবেশ হয়, ইহা তৎকালীন তান্ত্রিক শৈব- 
ধন্মৌর পূর্ণপ্রতাব দৃষ্টে অনুমান করিতে পারি। 
এই প্রকার নৃত্যগীতাদি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে অনুষ্টিত 
গিবসকাশে ভ্তগণের হইয়াছে তাহার নিদর্শন শিবসংহিতা্তর্গত ধর্ম- 
বিবিধ শক্তি ধারণ পূর্বক সংহিতা মধ্যে দৃষ্ট হয়। অধুনা আমরা গম্ভীর! 
ত্য অশানরীয়নহে মধ্যে গৌরী, কালী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, বাস্ুলী 
প্রভৃতি শিবশক্তির রূপধারণপূর্বক নৃত্য করিতে দেখি, ইহা অপৌরাণিক 
নহে, সম্পূর্ণ পুরাণসম্মত । | 


১৫২ আছর গম্ভীর 


শিবঠাকুর নৃত্যপ্রিয় ও কৌতুকপ্রিয়, সুতরাং তন্তক্তগণ নৃত্য- 
কৌতুকাদিদ্বারা তাঁহার সন্তোষলাভের চেষ্টা করিবেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ । 
ধন্মসংহিতায় আছে, একদা! চন্ত্রশেখর ক্রীড়া করিতে করিতে 
হষ্টান্তংকরণে নন্দীকে আদেশ করিলেন, “হে বানরানন ! তুমি আমার 
ধর্শসংহিতার বর্ণনা, আদেশাহুসারে কৈলাদপর্তে গমন করিয়া 
হিমালয়ে অপ্রাগণের কৃতমণ্ডনা গৌরীকে আমার নিকট শীঘ্র আনয়ন 
খুবি কর।” নন্দী প্রস্তান করিলে, অঞ্গরাগণ 
আদরের সহিত পরম্পর এইরূপ বলিতে লাগিলনে-_প্দাক্ষায়ণী ব্যতিরেকে 
কোন্‌ স্ত্রী ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে ?” কুস্তাগ-ঢুহিতা চিত্রলেখা 
অগ্গরাগণের এইরূপ বাক্যশ্রবণে উখিত হইলেন ও “আমি গৌরীর 
রূপ ধারণ করিয়া ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারি, যদি তোমাদের মধ্যে 
কেহ নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিতে পার। দ্রেবীর সখীগণৈর দেবী- 
ক জার 001 কঠিন নহে।৮ উর্বশী বৈষ্ঞব- 
নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ, যোগ অবলম্বন করিয়া নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ 
প্ায়োচীর সাবিজ্ীরূণ ধারণ করিলেন। অনন্তর অন্ঠান্ত অগ্মরাগণ উর্বশীর 
রূপ পরিবর্তন সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব রূপ পরিবর্তন করিতে আরস্ত 
করিলেন। প্রান্নোচী সাবিত্রীরূপ ধারণ করিলেন, মেনক1 গায়ত্রী, 
সহজস্টা জয়ারপ, কুক্সিকস্থলী বিজয়ারপ এবং ক্রতুস্থলী বিনায়ক রূপ 
ধারণ করিলেন তাহাদের এই কৃত্রিম রূপধারণ অব্ত্রিমবৎ হইয়াছিল। 
চিত্রলেখার পর্ধতী-. অনন্তর কুস্তাগদুহিতা' চিত্রলেখা তাহাদিগের 
রূপ ধারণ রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া, বৈষ্ব-আত্ম-যোগ, 
শিল্পকৌশল ও অনুকরণ-নৈপুণ্নিবন্ধন দিব্য ও অত্যভূত পার্ধতীরপ 
ধারণ করিলেন। তাহার পার্ধ্বতীরূপ ধারণ অতি মনোহর ও আশ্চ্য্যই 
হইয়াছিল। স্বর্গীয় নূপুরমণির রণৎকারে দিগস্তরাল সকল পণ হইল। 
_.. ছন্মবেশিনী উর্বশী শিবসকাশে গমন করিয়া বলিলেন, “হে দেবেশ! 


ধর্মীসংহিতা ১৫৩ 


গৌরী ও গণের সহিত মাতৃগণ ও আমি আপনার নিকট আগমন 
ুত্পবেণী নন্দিকেশ্বরের করিয়াছি; আপনি কৃপাকটাক্ষপাতে আমা- 


শিবসন্তাষণ দিগকে অনুগৃহীত করুন। শিব তৎকালে যাহ! 
আচরণ করিলেন তাহা পাঠ করুন। 
“এবমুক্তত্তয়া কদস্তাক্তা শখ্যা্ত হ্ষ্টবৎ। 
পুরস্তানির্ঘযৌ শৌধধ্যাঁঃ শনৈঃ সপ্ত পদানি তু ॥৮ ৩৬। 
- ধর্মীসংহিতা । 


অনন্তর পিণাকধূক্‌ পার্ধতীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং শয়নাগারে 
গ্রবেশপুর্বক শধ্যাতে সমারূ হইয়া তাহার সহিত 
নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । তৎপরে-_ , 
“কুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যান্তি সর্ববাঃ কপটমাতরঃ । 
কশ্চিদ্গায়স্তি নৃত্যস্তি রময়স্তি হসস্তি চ ॥৮ ৬৩। 
_ ধর্দংহিতা । 
কপটরূপিণী মাতৃগণ রুদ্রদ্দেবের চতুদ্দিকে গান ও নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। তীহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বারা তীহাদিগের 
কপটরূপিণী মাতৃগণের উভয়ের অনুরাগ সংবদ্ধিত করিয়া হাস্তজ্যোত্সা 
শিবসকাশে নৃত্যগীতাদি, বিস্তার করিতে লাঁগিলেন। অন্ঠান্ত সহজ 
সহঅ মাতৃগণ অতি মধুর শব্দ এবং শিবও কুদ্রের সহিত অত্যন্ত অদ্ভূত 
শব করিতে' লাগিলেন। তীহাদিগের এই ব্যবতারে বিন্দুমাত্র দৌষ ছিল 
না। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ-_ 
“কেচিদগায়স্তি নৃত্যস্তি হসস্তি চ রুদস্তি চ চিনির ] 
শিব একেবারে এই আচরণে বিমোহিত ও আনন্দিত হইলেন। 
এমন সময়ে নন্দিকেশ্বর মাতৃগণের সহিত তথায় 
উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুতবেশা গৌরী ও 
অনুচরবর্গ পরিবূত হইয়া আকাশ হইতে ভর্তার নিকট আগমন 


ছদ্বাবেশিনী পার্বতী ও শিব 


প্রকৃত গৌরীর আগমন 


১৫৪ আদ্ের গম্ভীর 


করিলেন। এই উভয় মশ্্রদায় যখন একত্র হইলেন, তৎকালে এক 
বিন্য়ভাবের অবতারণা হইল। 
“কিমিয়ং পার্বতী দেবী কিমিয়মিত্যচিন্তয়ন্‌। 
তাং দৃ্ট1 চকিতাঁঃ সর্ধ্র কিমিয়ং বা স্বুশোভনা ॥৮ ১২। 
_ ধন্মংহিতা। 

এক্ষণে প্রকৃত পার্বতী কে তাহার নিদর্শন হইল না। কারণ 
তাহাদিগের কিঞ্িন্মাত্র ভে দৃষ্ট হয় নাই। 

সকলেই দুই দুইটি, বড়ই আশ্চর্য্য । অনন্তর মহাদেবের পার্স্থিতী' 
পার্বতী দিব্য নারীগণের ক্রীড়িতরূপ ভর্ভৃব্যতিক্রম জানিতে পারিয়া 
পা তৎকালে হাস্ত করিতে লাগিলেন। অগঞ্সরাগণও 
ব/তিক্রম ভরম-অভিনয়ে আনন্দে মত্ত হইয়া কিলকিলা রব করিতে 

শিবের অনির্বচনীয়  লাগিল। ভূত পিশাচ যক্ষগণও আননে মত্ত 

শিয়া হইল। শিবেরও যথেষ্ট আনন্দের উদয় হইল। 
অগ্মরাগণের ক্রিয়া-কলাপ সেইরূপ তীহ্থার গ্রীতিকর হইয়াছিল। এই 
বিস্তীর্ণ ভ্রম-অভিনয়ে শিবের অনির্বরচনীয় গ্রীতিলাভ হইয়াছিল। 

এই পৌরাণিক শিবসান্তোষব্যাপার হইতে শিবগ্রীতি উৎপাদন মানসে 
(আগের গন্ভীরাতে ) গন্তীরদেবের সেবকগণ নৃত্যকালে উক্ত প্রকার 
বেশাস্তর অবলম্বনে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। ফেনরাজগণের সময়ে 
এই প্রকার উৎসব আচরিত হওয়াই সম্ভব । এই প্রকার ভর্তৃব্যতিক্রম- 
্রীড়াপ্রদর্শন অগ্ভাপি গম্ভীরার অন্গন্বূপ বর্তমান রহিয়াছে। ক্রমে 
তান্ত্রকগণকর্তৃক দজ্ঞযজ্ঞে পিতৃগুহে গমন অভিলাষী তীর হরকে যে 
কয়েক প্রকার মুক্তি-গ্রদর্শন বণিত হইয়াছে এবং শ্তস্ত নিশুত্ত যুদ্ধে চ্ডমুণ্ড 
বিনাশকালে ঘে ভয়ঙ্করী চামুণ্ডাদিূপের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই 
সমূদায়ের প্রতিরপ মৃত্তির নৃত্যদ্ারা গন্ভীরার শোভা! যে বদ্ধিত হইয়াছে, 


আক নিৎসান্দাতে বলা চলে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
উপসংহার 


গভ্তীরা-শিবোৎসব অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান 

আমরা প্রথম বিভাগে দেখাইয়াছি আধুনিক কালে গ্ভীরার ন্যায় উৎমব 
পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে । দ্বিতীয় বিভাগের 
আলোচনায় দেখিলাম গম্ভীর! একেবারে আধুনিক ব্যাপার নহে; বিভিন্ন 

প্রাচীন যুগে ইহার যে অস্তিত্ব ছিল সাহিত্যে তাহার প্রমাণ পাঁওয়! যায়। 
অতি প্রাচীনকালে, শিবৎবর্তমান কালের ন্যায় মানব হৃদয়ে মূর্তি- 
কেদে গশীরার সুত্রপাত, মীন্‌ রূপে দেখা দেন নাই। খঞ্েদে তিনি 
ধগ্বেদের রর গম্ভীরায় রুদ্র নামে, অগ্রিরূপে যজ্ঞে ও মহোৎসবে বর্তমান 

বৈদ্যনাথ, বৈদিকভাব 
বিকৃতভাবে শৃন্ঠপুরাণাদিতে ছিলেন। খণেদে গৃ্সমদ খধি রুদ্রকে সর্বা- 
উত্ত হইয়াছে লঙ্কার বিভূষিত বলিষ্ঠ ঘুবার স্যার রথে আরোহণ, 
করাইয়া ভক্তগণের জন্ত যুদ্ধ কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিবার কথা বলিয়াছেন। 
তিনি রুদ্র উপাসকগণের জন্ত নিজ হস্তে ওঁষধ প্রস্তুত করিতেন । 
তীহার তুল্য আর কেহ বলবান্‌ ছিলেন না। আধ্যগণ রুদ্রের সুখকর, 
ভয়হারী ওষধ পাঁইবার কামনা করিতেন। রূদ্রের পুত্র মরুরগণ, মর্দ- 
গণের মাতা “মহতী, নামে উক্ত হইয়াছেন। সায়ন বলিয়াছেন রুদ্রের 
কন্তা উ্া। যুবতী কন্ঠা উষার প্রতি রুদ্র রতিকামনা! করিয়াছিলেন ॥ 
তাহাতে ব্রহ্গার সৃষ্টি হইয়াছিল। 





১৫৬ আছ্ের গম্ভীর! 


এই সমুদ্ায় বৈদিক কাহিনী গম্ভীরা-পুজার বন্দনায় ও গম্ভীরার 
পদ্ধতি বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে নিরঞ্জন কন্তা যুবতী আগ্ভাচগ্ডিক! দেবীর 
সহিত রতি কাঁমনা করার বিবরণ বলিয়া বণিত হইয়াছে। তাহাতে শিব, 
বিষণ, ব্র্মার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই শিবের সহিত আগ্ভাচগ্ডিকার 
বিবাহ হয়। এই শিব ও চণ্ডিকার উতসবেই গম্ভীরা উৎসব । এ 
প্রকার বৈদিক ভাবময় স্থ্টি গ্রকরণ বর্ণনা গন্ভীরায় উতদবের অঙ্গ। 
বৈদিকভাব মহাধানগণ একটু বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত 

মূলে তাহা ঠিক ছিল। 
খাণ্ধেদে আধ্য খধিগণ ফজ্ঞস্থানে যে প্রকার নৃত্যগীতাদি করিতেন 
ধণ্থেদে উৎবকালে নৃত্য, তাহা বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দ৷ খষি গাহিয়াছেন। 
গীত, বাদ্য, স্তব  ক্তস্থলে দেবতাগণের আনন্দার্থে গান, বংশদণ্ড 
হান্তে নৃত্য, স্তব, বন্দনা ইত্যাদির অনুষ্ঠান দেখিয়া উহা যে বর্তমান 
গন্ভীরা বা শিবোৎসবের প্রাচীন অনুষ্ঠান তাহা বুঝিতে পারি। বৈদিক 
বুগের “পণি নামক বণিক্গণ শিব-শক্তি পুজা দেশে ও পরে দেশান্তরে 

সমুদ্র পার পর্্্ত প্রচারিত করিয়াছিলেন । | 

বৈদিক বুগের প্রথমার্দে যথেষ্ট বাছধন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই। কিন্ত 
এ. এক প্রকার বীণা ও কর্করী নামক বাচঘন্্াদিসহ 

বৈদিক সমাজ পরিবর্তিত 
হইয়া পৌরাণিক সমাজে নৃত্য গীতাদি উৎসব-সৌনদধ্য বুদ্ধি করিত। এই 
আসিজে সমাজ ওধর্দ-. প্রকার উৎসবই যে গন্ভীরা উত্মবের নৃত্য 

ভাঁবের পরিবর্তন ৃ 
গীতাদির অস্কুর তাহা নিঃসন্দেহ। 

ক্রমে বৈদিক সমাজ পৌরাণিক সমাজের দ্দিকে অগ্রসর হইল । তখন 
.দেবতাগণের ও ধশ্মের বৈদিক আকার ও ভাঁব ঠিক রহিল না । মহোত্মব 
সমূহ প্রভূত আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহাতে পূর্ববাপেক্ষা বিলাসিতা 
ভাব প্রবেশ করিল। বৈদিক সমাজের যজ্ঞান্তে নান উৎসবের অনুষ্ঠান 
'লইয়! একটা শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রথা গ্রচলিত হয় নাই, ক্রমে 


উপসংহার ১৫৭ 


সেই “অবিভূ, স্নান ব্যাপার লইয়া রাজারা যথেষ্ট শোভাযাত্রা ও উৎসবের 
আয়োজন করিলেন। পলীসগাজ ধীরে ধীরে এই প্রকার শোভাযাত্রা 
বিবিধ উৎসবের অঙ্গীভূত করিয়া থাকিবে। মহাভারত, চণ্ডী, হরিবংশ, 
রামায়ণ প্রভৃতি পোরাণিক সাহিত্যে শিব-উত্সবের যথেষ্ট পরিচয় 
প্রাপ্ত হই। 
শিবপুরাঁণ, ধম্মসংহিতা, সনৎকুমারসংহিতা, বায়বীয়সংহিতা৷ ইত্যাদি 
বিবিধ পুরাণে শিব ও শিব শক্তির পূজা ও. 
সাহিতো শিবপূজা ও 
উত্নবাদির বিবরণ ও  মহোতসবাদি, ৃত্যগীতবাগ্ঠাদিসহ সম্পাদিত, 
বন্তমান গম্তীরার হইত। এই প্রকার বিবিধ নৃত্যগীত বায 
টি সহ শিব-দুর্গার মহোৎ্সবই গন্তীরা । সুতরাং, 
গম্ভীরার বীজ অতি প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে । প্রাচীন 
বৈদিক ও পৌরাণিক শোভাধাত্রা ও উৎসব বর্তমান গাজন ও গন্ভীরাতে 
বিদ্যমান । 
ফা-হিয়ানের সময়ে ত্রিমুরতিবিশিষ্ঠ বৌদ্ধের রখোত্সৰ * এবং রাত্রে 
সজ্জিত, আলোকমালায় বিভূষিত মণ্ডপে সমস্ত রাত্রি গীতবাগ্ঠ, সঙ্গীতা- 
মোদ ও জনসংঘট্ট গন্তীরার এক প্রাচীন অভিবান্তি। 
হিওএনগৃ-দাক্গব সময়ে শ্রীহর্ষ ও কুমারের ইন ব্রহ্মা সাঁজে সাজিয়া 
বুদধমূত্তির পরিচর্যা ও গীতদি দ্বারা মহান আনন্দোত্সবও গন্তীরার 
ক্রমবিকাশ। গৌড়দেশে শশাক্কগুপ্ডের হিন্দুধশ্ীপ্রচার ও বৌদ্বধন্ম- বিদ্বেষ 
এদেশের শৈব ও সুর্য পূজার প্রচার হইয়াছিল। 
পালরাজত্বকালে মহআায়তন দেবালয়ে, শিব ও বুদমৃত্তির প্রতিষ্ঠা, 
গলায় চতুম্মুথ শিব প্রতিষ্ঠা ও হি গম্ভীরার অনুকূল। 





* অন্যাপি মালদহে * “থাই” “রথছরত ব্রত” নামে বৈশাখ মাসে গ্রতি সপ্তাহে 
অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে । “রখাই ব্রত কথায়” ফাঁ-হিয়ানের রথধাত্রার অনুরূপ বর্ণনা 
দেখ। যাঁয়। 


১৫৮ আগ্ছের গন্তীরা 


রামাই পণ্ডিতের ধর্মুপূজা প্রচার ও উৎমব শৈবউতদবের অনুকরণ 
না হইতে পারে কিন্তু অনুরূপ বটে। 

সুধা রাজার বৌদ্ববিদ্বেষে এবং কুমারিলের বৌদ্ধ পঞ্ডিতের মস্তক 
উদ্খলে কুটন করায় প্রকৃতিপুঞ্জ শৈবধর্শে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। 
ক্রমশঃ শঙ্করশিষযগণের অক্লান্ত চেষ্টায় গৌডবঙ্গে শৈবধর্মা বিস্তৃত 
হইয়াছিল। বাণ-উপাখ্যান দেশের শৈবগণকে মুক্তির সুন্দর পথ 
দেখাইয়া দিয়াছিল। গীতবাদ্য সহকারে শিবসকাশে শোণিতাগ্ন,ত দেহে 
নৃত্য প্ররুতই শিবের গাজনের মল! 


গন্ভীরার বিবিধ অঙ্গের সহিত হিন্দুসমাজ 
বহুকাল হইতে পরিচিত 


আদ্ভের গন্ভীরা বা আগ্ের গাজন ব্যাপারের কোন অঙ্গই 
আধুনিক নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে বিশেষ বিশেষ অং ংশগুলি 
অপরিবর্তিত বা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত বা সাময়িক রুচি অনুসারে কোন 
কোন গম্ভীরাঙ্গ পরিবর্তিত বা পরিবদ্ধিত হইয়াছে । 

গম্ভীরাষ্জ প্রধান অঙ্গ “হুরগৌরীর” মুভতিপ্রতিষ্টা। এই মুক্তি 
প্রতিষ্ঠা না করিলে আদৌ গম্ভীর! উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে পারে ন!। 

রামায়ণ মহাভারত রচনার অতি পূর্ব হইতেই “হরাগৌরী” পুজা 
ও প্রতিষ্ঠার শুত্রপাত হইয়াছিল। রাজা রামচন্দ্র 
দর্গোত্মব করিয়াছিলেন। * প্রবাদ ইহারপূর্বে 
বাদী পূজা হইত। উহ! বগান্তোৎসব এবং চৈত্র মাদে অনুষ্ঠিত হইত। 
রাঁবণ শৈব ছিলেন, চণ্তীর দেউলে চত্তী থাকিতেন। তথায় উৎমব হইত। 

মহাভারত ও হরিবংশাদিতে বণচণ্তী ও শিবোপাসন! প্রচলিত ছিল। 


হরগৌরী 





*বালীকি রামায়ণের নহে--পৌরাণিক কথা। 


উপসংহার ১৫৯ 


কাঁত্যায়নী ত্রতের অনুষ্ঠান গোকুলে হইত; আঁজিও সেই কাত্যায়নী 
ব্রত মাঁলদহে ণসাঞ্জাপুজা” নামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। * উহা 
“হ্রগৌরী” পুজা । 

উজ্জয়িনীর মহাকালমুন্তি-শোভিত শিবালয় অতি প্রাচীন, কবি 
কালিদাস তাহা দেখিয়াছিলেন। কবি কালিদাস বণিত শিব-পার্কতী 
বন্দনা হইতে তাতৎকালিক শিব-শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি । ভারতের 
প্রায় সর্বত্র হর-গৌরীর পাষাণময়ী প্রতিমা! ভগ্ধ ও অভগ্ন অবস্থায় প্রাপ্ত 
হওয়। যাইতেছে । বান্রবীকায়া নামক হরগৌরী মৃত্ডি মালদহে কয়েকটি 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্যতীত ভবানীমুদ্তি, স্ুরুহত বিবিধ লিঙ্ক, 
যথা পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গমুত্তি কয়েকটি মালদহে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। 
বর্তমান মাঁলদহের বনভূমি মধ্যে বনু শিবমূত্তি ও দুর্গা, চপ্ডিকা, কালী, 
চামুণ্া, বাস্থলী প্রতৃতির শিলাময়ী মৃত্তির অভাব নাই। সুতরাং প্রাচীন 
গৌড়-বরেন্তরবাসী জনগণ অতি পুর্ব্বকাল হইতেই শিব ও শিবশক্তির 
পুজাদি করিতেন। 

দমদ্মার নিকট হইতে যে প্রস্তরস্তস্ত দিনাজপুররাজ আপন 
উদ্ভানে লইয়! গিয়াছেন তাহাতে ধে শ্লোক উৎকীর্ণ আছে তাহাতে 
ষ্ট হয় ঘে ইহা গৌড়পতি শিবালয়ের স্তস্তস্বরূপে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
এবং যে স্থানে এই স্তন্তটি প্রোথিত ছিল তাহ! বনু শিবাণয়ে সমাকীর্ণ ছিল 
বলিয়। অবগত হওয়| যায়। 

শোঁণিতপুর, করদা ( করবী বা করদাহ) বাণপুর প্রভৃতি স্থান 
প্রাটিনকালে শৈবগণের পুজনীয় হরগৌরীমুত্তিশোভিত দেবালয়ে পুর্ণ 
ছিল, তাহা বর্তমান ধ্বংস-ন্ত পাকীর্ণ স্থানে পরিভ্রমণ করিলেই অবগত 
হইতে পারি। গৌড় নগরের চণ্ডী, পাটলাদেবী, বাগ গ্রসৃতি হিন্দু 
রাজত্বকালের হরগৌরীমুদ্তিপ্রতিষ্ঠার নিদর্শন বহন করিতেছে। 


* শ্্ীমদ্ভাগবতে বস্ত্ুহরণ ব্যাপার কাত্যায়নী পুজার শেষে অনুষ্ঠিত হয়। 


১৬০ আগ্ভের গম্ভীর! 


শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, বায়বীয় সংহিতা, সনংকুমার সংহিতা, 
ধর্মসংহিতা, হরিবংশ নিতান্ত আধুনিক নহে। তাহাতে “হরগৌরী” 
প্রতিষ্ঠা, পূজা ও বিবিধ উৎসবাদির সুন্দর পরিচয় প্রদণ্ত হইয়াছে। 
সুতরাং “হরগৌরী” অতি পূর্ব্বকাল হইতে হিন্ুুসমাজে পরিচিত। 
শঙ্করাচার্ধ্য এবং তাহার রচিত “শিবস্তোত্র” অতি প্রাচীন না হইলেও 
কালহিসাবে নিতান্ত আধুনিক নহে। 

গম্ভীরাম্ডপে হরগৌরী প্রতিষ্ঠার পর যত প্রকার অনুষ্ঠান হইয়া 
থাঁকে তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানই হিন্দুসমাজের নিকট বহুকাঁল হইতে 
পরিচিত রহিয়াছে। 

প্রতিষ্টা ও পুজার নিয়মসমূহ ধন্মসংহিতাদি শিবপুরাণে অতি সুন্ৰর্‌ 
ভাবে বিবৃত রহিয়াছে। বৌদ্ধযুগেও বুদধম্তি ' 
গ্রতিষ্ঠা, স্নান, পুজা, শোভাযাত্রা, রথ, নৃত্য- 
গীতবাগ্যাদির ব্যাপার শিবপুরাণাদির অনুকূল বুদ্ধাদেবের সম্মুখে হিন্দু 
দেবদেবীর বেশে সজ্জিত মানবগণ দণ্ডায়মান থাকিয়া উৎদব করিতেন 
তাহা যেমন দেখিতে পাই, হরগৌরী পুজায়ও তত্র দেখা যায়। কাঙ্গাড়া 
উপত্যকাৰ্‌ "মহাদেবের নৃত্য” চিত্রে রাজরাজেস্বরী মুদির সম্মুখে মহাদেবের 
নৃত্য, সমগ্র দেবতাগণের দর্শক ও গীতবাছ্ভকার রূপে অবস্থান, গল্ভীরোৎ- 
সবের একখানি উজ্জল চিত্র। কেবল মাঁলদাহে নহে, গম্ভীরায় নৃত্য 
মহোৎসব এবং বছ দেবদেবীর ও জীবজন্তর মুখাদ্‌ পরিয়া আগ্যাদেবী 
গৌরীসকাশে নৃত্য-_-তিব্বৎ, কাঙ্গাড়া, নেপাল হইতে আরন্ত করিয়া 
সমগ্র ভূখণ্ডে প্রচলিত দেখিতে পাইতেছি। তান্ত্রিক দেবাদবীগণের 
সম্মুখে লামাগণের মুখোদ্‌ পরিয়া নৃত্য, মালদহের গন্ভীরার নৃত্যের 
অনুরূপ। আজিও গন্ভীরামওপে শিব সাজিয়া শিবের মুখোন্‌ পরিয়া 
ভক্তগণ তাণ্ডব নৃত্য করিয়া থাকেন। কাঙ্গাড়ার চিত্রখানি দেখিয়! বৌধ 
হয় চিত্রকার মালদহের গন্ভীরায় গৌরীসকাশে শিববেশী ভক্তের নৃত্য 


নৃত্যগীত 


উপসংহার ১৬১ 


এবং সন্নিকটে কাভিক, নন্দী, তূঙ্গী, কালী, উমা, মশান-চামুণা, নার- 
সিহী ও বহু ভূত-প্রেত-বেশে সজ্জিত ভক্তগণের নৃত্য-গীত-বাগ্েরই 
প্রতিচ্ছায়া অঙ্কন করিয়া! রাখিয়াছেন। 

বাঁণ রাজার শোণিতাপ্লত দেহে শিবপকাশে নৃত্য ও বরপ্রাপ্তি, 
এবং হিমীলয়শিখরে শিবের নিকট ধন্মসংহিতায় বিবৃত অগ্দরোগণের 
ভর্ভৃব্যতিক্রমঅভিনয়, এই সকলের অনুরূপেই যেন গম্তীরামণ্ডপে শিব- 
পার্বতী-সকাশে ভক্তগণ নীরব নাটক অভিনয় করিয়া থাকে । 

পূর্ব্বে গ্ভীরামণ্ডপে গ্রাম্যমভা বসিয়া তথায় প্রত্যেক বিষয়ের 
বিচার হইত- পৃথিবীর উৎপত্তি, আগ্যার জন্ম, শিবের বিবাহ, এমন কি 
ঘট, ধূনাচি, ঢাক, গাভী প্রভৃতির জন্মবিবরণ মূল সন্যাসীকে প্রাচীন, 
প্রথামত গীতাকারে উচ্চারণ করিতে হইত। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধ-শিব-ন্ধ্য- 
প্রতিষ্ঠিত উত্নব-মণ্ডপেও এই প্রকার স্থ্টিরহস্তের বিচার হইত। 
শূন্তপুরাণ, ধর্ঙগল, মাণিকদত্ের চণ্ডী, মনসা গীত ও মুকুন্দভারতী-্ৃত 
জগন্নাথবিজয়ে”র মধ্যে মুসলমান রাজত্বের সময়ের শিবাদি দেবতাগণের 
উৎসবের পরিচয় বৌদ্ধ উত্নবের সহিত মিশ্রিত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। 
মুদলমান আমলেও চড়ক, শিবের গাজন, চণ্তীর দেউলে উৎসবব্যাপারে 
গম্ভীরার ন্যায় উৎদবামোদের অনুষ্ঠান হইত। সুতরাং সেই প্রাচীনকাল 
হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত গন্ভীরার প্রত্যেক অঙ্গ সুপরিচিত রহিয়াছে। 

বিশেষতঃ মৃত্িপ্রতিষ্ঠা ও তাহার পূজাকালে ভক্তগণের গীত, বাগ্ত 
ও নৃত্য সেই যুধিষ্ঠিরের হজ্ঞকাল হইতে একাল পর্যন্ত সমানভাবে 
অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাই। 
নন্দী, ভৃলী, মহাকাল, ক্ষেত্রপাল- * আদির পুঁজা অতি প্রাচীনকাল 


ঞ সেপালের দি চিত্র 19503012735 416002301021981 
৪৮দ৩ঠতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা! মণিনাগেরে নিশ্মিত ছায়াচিত্র হইতে গৃহীত 
ইইয়াছে। * 1012599 01108962210812 8৩ 0172036 105321905 1909. 88 








পাও 


১৬২ আছর গ্ভীরা 


হইতেই দেখা যায়। গস্তীরায় ইহা আজিও অনুষ্ঠিত হইতেছে। 
শান্ত্রাদিতে শিবপূজাপ্রসঙ্গ যে প্রকারে বিবৃত রহিয়াছে, তদ্দারা গস্তীরার 
বর্তমান অনুষ্ঠানের বীজ পরিলক্ষিত হইয়া থাঁকে। বাণৌপাখ্যানে 
বাণবিদ্ধ শোণিতাপ্লত দেহে বাণের শিবসকাশে নৃত্য বর্তমানকালের 
গন্ভীরায় “বাণফোড়া+ ইত্যাদি ব্যাপারে বিদ্যমান রহিয়াছে। শাস্ত্রে শিব- 
পুজাব্যাপারে শোভাধাত্রার উল্লেখ দেখিতে পাই। বর্তমানকালে গাজনে 
বা গন্ভীরায় মন্ন্যাসী ও ভক্তগণের শোভাযাত্রা প্রাচীন শোভাষাত্রারই 
আধুনিক অবস্থা বলিতে হইবে। পুরাণাদিতে সায়ক, খা, ত্রিশুলগ্রভৃতির 
পুজার কথা আছে । গন্তীরাতেও বাণ, খড্জা ও ত্রিশূলের পুজা হইয়া! 
থাকে ।* ধর্দংহিতা-বণিত শিবের ভর্ভৃব্যতিক্রম-উৎসব বর্তমানকালের 
বিবিধ সুখোদ্‌ পরিয়া শিব-শক্তি-বেশে নৃত্যের বীজ বলিতে হইবে । 
উতৎসবান্তে শেষ-ন্নানও গাজনের প্রাচীন অঙ্ব। 
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* শিবের গাজনে, গস্তীরায় বপ্রুমানকালে জিহ্বায় বাণফোড়। না হইলেও সেই 
বাণের পৃজাদি হইয়। থাকে। ত্রিশূলের পৃজ। সর্বত্র হয়। মাঁলদহে প্রাচীন গ্ভীরা-. 
মণ্ডপে ( মাধাইপুর, গিলাৰাড়ী ইত্যাদি) ত্রিশূল, খড়গ ইত্যাদির পুজা হইত; 
এখনও হয়। 

ধর্দপুজাপদ্ধতিতে--গৃহভরণ অনুষ্ঠানে “কুণ্সেব1 সেবন, হিন্দোলনং জিহ্বাভেদনং 
স্বানগ্রহ প্রভৃতি পঞ্চভেদন সন্্যাস ছাগলাঁদি বলিদান" ইত্যাদি ব্যবস্থা দেখা যায়। 


কি” ূ নু ৃ্‌ / 

দ্বিতীয় খ&ু 1 
গভীরার ধারা- 

বাঁহিক ইতিহাস 


গথম বিভাগ 


বিভিন্ন যুগ 


ঞ 


দ্বিতীয় খণঠ 


ওলশ্রন্ব ন্নিজ্ভঞাঙগী 
25522, 
প্রথম অধ্যায় 
আলোচনাপদ্ধতি 
পস্তীরার ইতিহাস অবগত হুইতে হইলে ইহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের 


গমীরার অঙ্গবিশ্লেণ, ইতিবৃত্ত আলোচনা আবস্ঠক। গস্ভীরার প্রত্যেক 
পূর্বক প্রত্যেক অঙ্গের বিশ্লেষণ করিলে এবং উৎপতিকাল হইতে 


অঙ্গের বর্শা উহাদের ক্রমিক বিকাঁশ বর্ণনা করিতে পারিলেই 
জটিলতাপূর্ণ গম্তীরা-উৎসবের প্রক্কত ইতিহাসের উদ্ধার হয়। | 


ছুই উপায়ে এই ইতিহাস আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, 
গ্রভীরার ইতিহাস দুই এই উৎসবের প্রতোক অঙ্গের উৎপত্তি ও 
প্রকারে বর্ণনা করা  ক্রমবিকাশ-অনুসারে। দ্বিতীয়তঃ, কাল ও যুগ- 
যায় টি | | 
প্রথমতঃ, গম্ভীরা-উত্সবের অন্তর্গত সমাজ, ধশ্ম, সাহিত্য, শিল্প, 
ব্বাজনীতি ও কলাবিষ্তা প্রভৃতির প্রত্যেকটিকে স্বতন্ব বিষয়রূপে স্থির 
করিয়া যুগহিসাবে প্রত্যেকটির স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ প্রাদর্শন করা। | 
দ্বিতীয়ত:, গন্ভীরার প্রত্যেক অঙ্গকে স্বতগ্ব এক-একটি বিষয়রূপে 


১৬৩ আগ্ভের গ্ভীরা 
নির্ধাচিত না করিয়া ধারাবাহিক প্রণালীক্রুমে প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান- 
কাল পর্যাস্ত সর্বা্গযুক্ত গন্ভীরার যুগহিসাবে ক্রমিক বিকাশ বর্ণনা করা। 
প্রথম উপায়ে গন্ভীরার ইতিহাসাঁলোচনাক়্ প্রবৃত্ত হইলে গম্ভীরা- 
প্রথম গ্রকার_প্রতোক সংক্রান্ত ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, আমোদ-প্রমোদ ও 
অঙ্গের পৃথক, পৃথক. : নৃত্যগ্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাপারের স্বতন্্ ইতিবৃত্ত 
রণ সন্কলন করিতে হইবে । এই জন্ত কালানুসারে 
প্রত্যেক বিষয়েরই ধারাবাহিক আলোচনা আবগ্তক হইবে । সুতরাং এই 
প্রণালী অবলম্বন করিলে গম্ভীরার ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা- 
সাহিত্য, বাঙ্গালার ধম্ম, বাঙ্গীলার সমাজ, বাঙ্গালার উৎসব ইত্যাদি 
বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনের বিভিন্ন অঙ্গের পৃথক্‌ পৃথক্‌ এঁতিহাসিক বিবরণে 
পরিণত হইবে । 
দ্বিতীয় প্রণালীতে গম্ভীরার ইতিবৃত্তসন্কলনে প্রবৃত্ত হইলে প্রাচীন- 
দ্বিতীয় প্রকার-_ধুগ্ বা কাল কাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সময়কে বিভিন্ন 
অনুসারে বর্ণন। ভাব ও শক্তিসমষ্টির প্রভাবানুসারে বিভিন্ন যুগে 
বিভক্ত করিয়া, কোন্‌ যুগে গম্ভীরা-উত্সব কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে» 
তাহার চিত্র প্রদীন করিতে হইবে । এই জন্য প্রত্যেক যুগে সাহিত্য, 
শিল্প, ধন্ম, সমাজ, আমোদ-প্রমোদগ্রহৃতি জাতীয়জীবনের বিভিন্ন 
অভিব্যক্তি এককালীন বিবরণ প্রদান করিতে হইবে। এই প্রণালী 
অবলম্বিত হইলে গন্ভীরার ইতিহাস বাঙ্গালার বিভিন্ন যুগের সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ভিন চিত্রের রূপ ধারণ করিবে। 
প্রথম প্রণালীতে দেখিতে পাইব কি উপায়ে বাঙ্গালার জাতীয় 
_ জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ক্রমশঃ বিচিত্র ও জটিল হইয়া আসিয়াছে। 


... দ্বিতীয় প্রণালীতে দেখিতে পাইব বাঙ্গালীর সমগ্র জাতীয়জীবন কি 


উপায়ে যুগে বুগে বৈচিত্র্য লাভ করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ 
করিয়াছে। 


আলোচনাপদ্ধাত ১৬৭ 


প্রথম প্রণালীতে সমগ্র গ্রন্থ এই কয় অধ্যায়ে বিভক্ত হইতে পারে, 
ঘথা-_দেবতাপুজার ইতিহাস, নৃত্যের ইতিহাস, শোভাযাত্রার ইতিহাস 
ইত্যার্দি। প্রত্যেক অধ্যায় কালানুসারে আলোচন! করিতে হইবে। 
দ্বিতীয় প্রণালীতে এই ইতিহাঁ বিভিন্ন যুগধম্মের নামানুসারে বিভক্ত 
হইবে, যথা_-বৈদিক, বৌদ্ধ ইত্যাদি। প্রতোক অধ্যায়েই দেবতা 
পূজা, নৃত্যগীত, শোভাধাত্রা গ্রস্থতির বিবরণ থাকিবে । 

সুতরাং প্রথম উপায়ের আলোঁচনাদ্বারা আমরা কেবল এক একটি 
বিষয়েরই ইতিবৃন্তের সন্ধান পাঁইব। কিন্তু দ্বিতীয় প্রণালীতে সগগ্র 
জাতীয় জীবনের শ্রোত আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে, অথচ কোন 
বিষয়েরই আলোচনা! পরিত্যক্ত হইবে না। 

এই জন্ত আমরা এই গ্রন্থে দ্বিতীয় আলোচনাপ্রণালী অবলম্বন 
করিলাম । 





দ্বিতীয় অধ্যায় 
বৌদ্ধপ্রভাবের রি 


বিটা প্রথম অবস্থা 
গ্তীরাপূজার কয়েকটি উপকরণ 


বৈদিক কালই হিন্দুর সমাজপ্রতিষ্ঠার প্রথম কাল বলা যাইতে পাঁরে। 
হিন্দুসমাজ-প্রতিঠার.. সেই সময়ের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান আজিও 
প্রথম হা হিন্দুসমাজে বিকৃত-অবিরুত ভাবে বিদ্যমান 
রহিয়াছে। সেই বৈদিক বুগে বর্তমান কালের স্থায় সমাজ প্রতিষিত না 
থাকিলেও বর্তমান সমাজ সেই সমাজের পরিণতি বলিতে হইবে । 
সেই সুপ্রাচীন কালে পল্লী ও নগরবাসিগণের সমাজ বিচিত্রভাবময় 
ছিল নাং প্রত্যেক পল্লীতে সামাজিক উতৎদবামোদের অনুষ্ঠান হইত। 
সেই উৎসবে পানভোজনেরও জুবন্োবন্ত ছিল, এবং তাহার বিবিধ নাম- 
করণও হইয়াছিল। সেই সব উৎ্পব প্রধানতঃ “্যন্ত” নামে খ্যাত ছিল। 
অধুনা গন্তীরার ্তায় শিবাদিপুজা-উপলক্ষে এ দেশে যে প্রকার 
উত্বামোদ হইয়া থাকে, প্রাচীন কালে ঠিক 
সেই প্রকার না হইলেও ইহার অনুরূপ 
অনুষ্ঠানের বীজ বর্তমান ছিল। বর্তমান কালে বাঙ্গালাদেশে বিবিধ দেব- 
দেবীর মৃক্তিপূজার প্রচলন বদ্ধমূল রহিয়াছে। কিন্ত সেই সুপ্রাচীন কালে 
এ প্রকার ছিল না। 


বৈদ্বিক উৎসব 


গ্ভীরাপূজার কয়েকটি উপকরণ. ১৬৯ 
বৈদিক যুগে কতিপর দেবদেবীর কল্পনা মানবন্ৃদয়ে স্থান পাইয়া-. 
ছিল। কিন্তু তাহাদের কোন প্রকার মূর্তি 
নি্মীণের ইতিহাস নাই। দেবতাগণের 
নামোচ্চারণপূর্ববক তীহাঁদের গুণকীর্তন ও সোমরসাদি পানের জন্য আহ্বান 
করিয়া, যজ্ঞীয় অগ্রিকুণ্ডের নিকট কুশোপরি তীহাদিগকে উপবেশনের 
জন্ত অনুরোধ করা হইত। তীহাদের উদ্দেশে যবভাজা ও সোমরস 
ইত্যাদি প্রদত্ত হইত। 

ইন্দ্রবধূ বলিতেছেন £--“আর সকল প্রভূই এলেন, কিন্তু কি 
দেবোদ্দেশে গোমরন প্রদান জা? জামার তর এলেন না। ভিন 
যদি আসিতেন, তাহা হইলে ভূষ্টঘৰ (ঘবভাজা) 
খাইতেন, সোমরস গান করিতেন। উত্তম আহারাদি করিয়া পুনর্বার 
নিজ গুহে যাইতেন 17 পু 
বর্তমান কালে দেবোদ্দেশে নৈবেগ্তাদি-প্রদান এই প্রাচীন সুত্র 
অবলম্বনে প্রচলিত হইয়াছে বিবেচনা হয়। 
সেই প্রাচীন কালে রুদ্ঁদি দেবসংখ্যাও অত্যধিক ছিল না। 
বৈদিক সমাজের রুদ্র ও তেত্রিশটি দেবদেবী তখন মানবের পুজা পাইবার 
দক্ষতনয়া অধিকারী ছিলেন । তন্মধ্যে রুদ্র এবং 
দক্ষতনয়া গৌরীরও নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে । পৌরাণিক রুদ্র ও দক্ষতনয়া 
বা গৌরীর সহিত বৈদিক যুগের রুদ্র বা গৌরীর কোন সাক্ষাৎসন্বন্ধ না 
থাঁকিলেও পৌরাণিকেরা কৌশলে নিরাকার তেজঃপ্রকাশক রুদ্রাদি 
দেবতাকে মানবের ন্তায় সুখছুঃখভোগ্ী জীবে পরিণত করিয়া 
ফেলিয়াছেন। 
বর্তমান কালে হিন্দুসমাজে দেবদেবীর মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়, এবং . 


নিরাকীর দেবত। ও উৎসব 


* খগ্বেদ--১* মণ্ডল, ২৮ কত্ত, ১ খক, রেমেশচন্্র)। 


১৭৪ ও আছর গন্ভীরা ও 
সেই মূর্তির পূজাদি উৎদবের অনুষ্টান হইয়া থাকে । বৈদিকযুগে যখন 
আর্ধ্মানব সভ্যতার দ্রিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন নিরাকার 
রুদ্রের রূগকল্পনা, রুদ্ধ দেবতীগুলির স্তবাদিকালে মানবের ন্যায় 

ভিযক্শ্রেষ্ঠ তীহাদের বেশভূষা, আকারগ্রকার, যাঁন- 
বাহনাদির কথাও উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতেই দেবমুন্তিগ্রতিষ্ঠার 
গ্রকৃত সূত্রপাত হইয়াছিল। 

বছ দেবতার বিষয় বর্ণন। ত্যাগ করিয়া যগ্ঘগি রুদ্রদেবের বিষয় 
রুদ্র ভেষজ প্রস্তুত করেন, অবলম্বন করা! যায়, তাহা! হইলে দেখিতে পাই, 
শ্বেতাোভ রুদ্ধের স্তব ও প্রণাম গৃত্মদ খষি বলিতেছেন £--“হে রুদ্র, র্বব- 
শরীরব্যাপী ব্যাধিসমূহকে বিদূরিত কর।” ১* "তুমি আমাদের 
পুত্রগণকে ওষধি দ্বারা পরিপুষ্ট কর, আমি শুনিয়াছি তুমি ভিষক্গণের 
. মধ্যে সর্ধশেষ্ঠট (৮ ২. এ স্থলে কুদ্রকে ভিষকৃশরেষ্ঠ বল! হইয়াছে। 
বৈদিকগণ আরও বলিয়াছেন ৫_-বে হস্তে তুমি ভেষজ প্রস্তুত করিয়া 
সকলকে সুধী কর। হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র, তুমি দৈব পাপের 
বিনাশক হইয়া আমাকে শীত্রই ক্ষমা 'কর।” ৩ তৎপরে পুনশ্চ 
বলিয়াছেন. ঃ--বক্রবর্ণ, অভীষ্টবর্ী, শ্বেত-আভাযুক্ত রুদ্রের উদ্দেশে অতি 
মহৎ স্থতি উচ্চারণ করি। হে স্তোতা! তেজোবিশিষ্ট রুদ্রকে নমস্কার 
দ্বার! পূজ। কর। আমরা তীহার উদ্জল নাম সংকীর্তন করি।” ৪ 

ইহা দ্বারা বুঝিতেছি, রুদ্র দৈব পাঁপ বিনাশ করেন, নিজ হস্তে 
ভেষজ প্রস্তুত করেন এবং তক্তগণকে শীঘ্র ক্ষমা করিয়৷ থাকেন। 
রুদ্রের বর্ণাভা শ্বেত। স্তোতাঁর! রুদ্রদেবকে নমন্কীর করিতেছে, এবং 
কুদ্রনাম-সংকীর্তন আরন্ত করিয়া দিয়াছে। 


মে 





* বর্তমানকালে সমগ্র হিনুিকৎসাগ্রন্থের আদি উপদেষ্টা শিবদেবতা । ১ হইতে- 
৪ পথ্যস্ত উক্তি ণ্থেদের ২ মণ্ডল, ৩ও শ্যন্তে বর্মিত আছে ( রমেশচন্দ্র )। 


গম্তীরাপৃজার কয়েকটি উপকরণ ১৭১ 
যাস্ক নিরুক্তে বলিয়াছেন--““অগ্নিরূপী রুদ্র উচ্যতে।” সাঁয়ণ 
বৈদিকসমাজে রুদ্র এ রুদ্রকেই * রুদ্রায় কুরায় অগ্নয়ে” বলিলেও 
অগ্রিরূপী মানবন্ৃদয়ে রর মহান্‌ রুদ্রদেব কীদৃশ মুভিতে 

দেখা দিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা ইল 
““দৃঢা্গ, বনুরূপ, উগ্র ও উট রুদ্র রি হিরগ্নয় অলঙ্কারে শোভিত 
রুদ্ধের অঙ্গ, রুদ্র সেনাপতি, হডেছেন টু তি তি 
পুত্রপৌত্রাদির সহিত. এবং ভর্ভী 1” ৫ “হে অঙ্ঠনাহ ! তুমি ধনুর্বীণ- 
মিলিত হইয়া রুদ্রের ধারী; হে অর্চনার্থ! তুমি নানারূপবিশিষ্ট 

স্তব, পূজা ও প্রণাম - 

ও পুজনীয় নিষ্ষ ধারণ করিয়াছ। হে অর্চনার্থ! 
তুমি সমস্ত বিস্তীর্ণ জগৎকে রক্ষা করিতেছ, তোম। অপেক্ষা অধিক বলবান্‌ 
আর কেহ নাই ।” ৬ “্রথস্থিত, ুবা, পণ্তর স্তায় ভয়ঙ্কর ও শত্রুদিগের 
বিনাশক, উগ্র রুদ্রকে স্তব কর-..**তোমার সেন! শক্রকে বিনাঁশ 
করুক।”৭ এই প্রকারে শরীরী রুদ্রদেব্তার কল্পনা দেখিতে পাইতেছি। 
স্তোতুগণ বলিতেছেন-_-“পিতা৷ আপীর্বাদ করিবার সময় পুত্র যেরূপ 
তাহাকে নমস্কার করে, সেইরূপ হে রুদ্র! তুমি আসিবার সমর তোমাকে 
নমস্কার করিতেছি ।” ৮ এবং তৎপরেই বৈদিক যুগের মানবগণ 
বলিতেছেন_-“তুমি আমাদের সম্বন্ধে এ স্থলে এইবূপ বিবেচনা করিও, 
যেন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হও, এবং আমাদিগকে বিনাশ না কর। 
আমরা পুত্রপোত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যন্ঞে প্রভৃত স্বৃতি করিব ।” ৯ * 

এই বর্ণন! হইতে দেখতেছি, বর্তমান গম্ভীরা বা গাজনাঁদি শিবোৎ- 
মবে শিবকে প্র প্রকারে স্তি করা হইয়। থাকে । দেশের নরনারী পুত্র- 
পৌত্রাদিসহ শিব-ককুপালাভার্থ এ প্রকার স্তবস্তুতি করিয়া থাকেন। 
সুতরাং বর্তমান শিবোৎসবের বীজ খখেদে বর্দান রহিয়াছে । বর্তনান 


ক ৫ হতে? ৯ র্থন্ উত্ভি ধন্থেদের ২ মণ্ডল, ৩৩ নৃক্তে, নিত হইয়াছে 
-€ রমেশচন্দ্র )1 





৯২ আস্চের গীরা 


কালের গম্তীরা ও গাজনে শিবমুষ্তিসকাশে যে পূজা ও উৎ্দবাদি হইয়া 
থাকে, তাহা প্রাচীন রুদ্রযজ্ঞের সহিত একতাস্থত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। 

বৈদিক রু্রদেবের বর্ণন! হইতে রুদ্রের একটি মৃত্তি অঙ্কিত করিলে 
বৈদিক উপকরণ হইতে দেখিতে পাই-ীহার শরীরের গঠন বলিষ্ঠ 
কোমলোদর রুদ্রদেবের বীরের ন্যায়, বর্ণ শ্বেতাভ; তিনি বিবিধ 

কলা. সবি্ারে বিভূষিত, কে নি ধারণ করিয়। 
থাকেন, তাহার উদরদেশ কোমল (কোমলোদর ), তিনি স্ুনাসিক, এবং 
রথে আরোহণ করিয়৷ সেনা লইয়া বুদ্ধ করিয়া থাকেন। তিনি ধনী, 
সকলের পৃজনীয়, সকলের অপেক্ষা! বলী এবং নিজ হস্তে অমৃতৌগম ওঁষধ 
্রস্তত করেন। এই মহীন্‌ মুরতিমান্‌ গুণবান্‌ রুদ্রের নিকট বৈদিক মানব 
মন্তক নত করিত, পুত্রপৌত্রাদি লইয়া রুদ্রগরীত্যর্থে স্তবস্তরতি করিত 
এবং নমস্কারদ্বারা পূজা করিত। বজ্ঞস্থলে ইন্দ্রের স্তায় ভৃষ্টঘৰ ও 
সোমরসাদি উপহার দিত। বলিতে কি ইহাই যেন বর্তমান গম্তীরাপূজার 
আদর্শ বলিয়! মনে হয়। 

গম্ভীরা বা গাজনে হরগৌরীর খুন্তিপূজা হইয়া থাকে। প্রাচীন 
কালেও দেই হরগৌরীর বুগলরূপের কর্পনা 
হইয়াছিল। কুড্রের স্ত্রী মহ্তীদেবী মহান্‌ মরুদ্‌- 
গণকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। * এই কুত্র-পুত্রগণ ““দীন্তিমান্‌ খডগ- 
বিশিষ্ট” + ছিলেন, তীহাদের দীপ্ত ধনু ও তীক্ষ শর ছিল। £ এই সমুদয় 
ব্যাপার হইতে পৌরাণিক স্কন্দদেবতা দেবসেনাপতি হইয়া পড়িয়াছেন 
এবং তিনিই শিবপুত্র বলিয়া! খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গন্তীরায় এই 


রুদ্রের গডী ও পুত্রগণ 


স খগেদ ৬ মণ্ডল, ৬৬ শুভ, ৩ ধক. হা) 
এ ১১খক,। 
$ ভী ৭৪ নুত্ত। র্থ খক.॥ 


গম্ভীরাপূজার কয়েকটি উপকরণ ১৩ 


কান্তিক ময়ুরে চড়িয়া, গম্ভীরা-মণ্ডপে আসিবাঁর জন্য ভক্তগড়া বা শিব- 
গড়াবন্দনায় অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। শিব এই প্রকার উৎসবে সন্ত্রীক 
দেখ। দিয়াছিলেন। 

গন্তীরা-মণ্পে একা রুদ্ররূপী শিবের পূজা হয় না। তথায় শিব- 
রুরপররীগণ গা, অধিকা, শক্ভি-রূপিণী পিবন্পীগণেরও পুজা হইয়া থাকে । 
কালা ইত্যাদি, দশমহা- শিব বাঁমে গৌরীকে লইয়া গন্তীরায় বসিয়া 

বিদ্যার প্রথম অবস্থা পূজা গ্রহণ করেন। শিব-*ক্তি উহা, গৌরী, 

কালী, করালী ইত্যাদি দেবীগণের আবির্ভাব কোথা হইতে হইয়াছে, 
তাহার অনুসন্ধান করিনে, দেখিতে পাই--“ক্রমে পৌরাণিক কথ! 
বাড়িতে লাগিল। উমা, দুর্গা, অস্বিকা, কালী বা করালী মহাদেবের 
পত্রী, এটি পৌরাণিক কথা । খণ্েদে এই সকল দেবীর পরিচয় নাই। 
মুণ্ডকউপনিষদে কালী ও করানী ছুইটি অগ্রিজিহ্বামাত্র এরূপ দেখা যায় 
বথা, (অগ্নির) সাতটি চঞ্চল জিডুবার নাম কালী, করাণী, মনোজবা, . 
স্ুলোহিতা, স্ুধৃনবর্ণা, স্কলিঙ্গিনী ও দেক্কী বিশ্বরূপা । দুর্গাও অগ্নিশিখার 
একটি নামমাত্র ছিল। বখন বেদের বজ বা অগ্নিরূপ রুদ্র পুরাণের 
সংহারকারী মহাঁদেব হইর। দীড়াইলেন, তখন অগ্নির বা অগ্রিজিহ্বার 
যে নামগুলি ছিল তাহাকে সেই মহাদেবের পরী বলিয়! বর্ণনা করা 
গেল।” * , এই প্রকারে দশমহাবিগ্যার কল্পন! হইয়। থাকিবে । 

যাহাই হউক শিবঠাকুর বামে পত্রী লইয়া ঘক্ঞাদিতে শোভা পাইয়া- 
ছিলেন। মুভ্তিপূজা৷ বৈদিক কালের অবসান ও পৌরাণিক কালের 
আবির্ভাব সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল । সাম্ের স্ৃর্য্মৃত্তিপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এ 
সময়ের বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে | 





& “বাজসনেয়ি-নংহিতায় অস্বিকা র রুদ্রের ভগিনী এরূপ লিখিত আছে । কেন- 


উপনিষদে উমার উল্লেখ আছে, তথায় তিনি রুদ্রের পত়্ী নহেন; ব্রদ্গের স্বরূপ ইন্ত্রের: 
নিকট ব্যাথ্য। করিতেছেন ।” ( পাদটীকা, খগ্েদ--রমেশ )। রি 


১৭৪ আগ্ভের গম্ভীর! 


. প্রতিমানির্াণ  “্অিগরিঃ ক্রিয়াবতামস্মি হৃদি চাহং মনীষিণাম্‌। 
গ্রৃতিমা স্বরবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনামশ্মি সরর্বতঃ ॥৮ 
_অগ্রিপুরাণি। 
বৈদিকগণ দেবদেবীর সালঙ্কীর মৃত্তি কল্পনা করিতেছিলেন। কিন্ত 
মৃদ্তি নির্মীণ করিয়াছিলেন কি না সুস্পষ্টভাবে বুঝিবার উপাঁয় নাই। 
কিন্তু পরবর্তী কালেই রামায়ণ ও মহাভারতে দেবতার মুর্তি দেখা 
যাইতেছে। * 
রামায়ণে লঙ্কায় শিবকে প্রহরীর কার্য করিতে হইয়াছিল। রামচন্দ্র 
রামায়ে রু্র মানবরভৃতি-. দশতুজা ছর্গামুত্তির পুজা করিয়াছিলেন। 1 
বিশিষ্ট শিব, মহাভারতে মহাভারতে শিব শিবির রক্ষা করিয়াছেন; 
শিব বহরপীও বার. কিরাতবেশে অর্জুনের সহিত মলবুদ্ধও করিয়া- 
ছেন। সুতরাং সেই সময়ে শিবাদি দেবতাগণের মুত্তির কথা অবগত 
হুইতে পারি । 


€ 
বৈদিক যুগের নৃত্যাদি ব্যাপার 


বৈদিক কালে ক্তক্ষেত্রে মহান্‌ উত্দব হইত। তথায় কেবল ষে 
দেবতার আরাধনা ও পূজাদি হইত তাহা নহে, নৃত্যগীতাদিরও অনুষ্ঠান 
হইত। বর্তমান কানে গম্ভীরার অনুরূপ উৎদবাদিতে যে বৃত্যগীতাদির 
অ্টা হয়, তাহা বৈদিক যুগেও বর্মান ছিল। 


* দেব পুরাণে ধা ইন্রকে প্রতিমার আরাধনাবিষয়ে উপদেশ দি্লাছেন। শস্ত, 
অক্ষনালী ধারণ করির মন্ত্রী দেবীকে আরাধনা! করেন। ব্রক্ষী শৈলময়ী, বিষু 
.ও ইন্্র শিলামযী, বিশ্বদেবগণ রৌপ্যময়ী, বাঝু পিত্তলময়ী, বন্ুগণ কাংস্যময়ী এবং অসবিদ্র 
 পাধিব দেবী পুজা! করেন। 
1 এই উভয় কথাই বাল্মীকি রামায়ণে নাই ; দুর্গাপূজার পু'থিতে বোধনস্থলে 
গ্নামক্জ্রকর্তৃক ছুর্গী পূজার উল্লেখ আছে। 





বৈদিক বুগের নৃত্যাদি ব্যাপার | ১৭৫ 


“হে শতক্রতু ! গায়কের| যেমন তোমার উদ্দেশে গান করে, 

বৈদিকবুগে উৎসবক্ষেত্রে অঙ্চকেরা বেরূপ অঞ্ঠনীয় ইন্দ্রের অচ্চনা করে, 
নৃত্যগীত নর্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ডকে উন্নত করে, স্তৃতি- 

কারকেরা সেইরূপ তোমাকে উন্নত করে” * 

বৈদিক মানবগণ যজ্ঞ বা উৎমবস্থলে গান গাহিতেন, অর্চনা 
করিতেন এবং নর্তকেরা নৃত্য করিত। নৃত্যকালে বংশদণ্ড উভোলন 
করিয়া নৃত্য করিবার প্রথা ছিল। 1+ আজিও গন্ভীরামণ্ডপে শিব- 
সকাশে নৃত্যকালে বেত ( বেত্র) হাতে করিয়া! নাচিতে দেখিতে পাই। 
গন্ভীরায় কেহ গান গাহিতেছে, কেহ স্তোত্র বা শিবগড়াবন্দন! গাহিতেছে, 
কেহ বেত হাতে করিয়া নাচিতেছে, ইহা কি সেই প্রাচীন বৈদিক বুগের 
প্রথা নহে? 

তৎপরে মহাভারতীয় যুগে নৃত্যগীতাঁদির বহুল প্রচার হইয়াছিল । 
সভায় নৃত্য হইত, উত্সবে নৃত্য হইত এবং রাঁজার বিলামভবনে ও 
শয়নকক্ষে নৃত্যগীতের সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল । রমণীগণ নৃত্যগীত 
করিতেন। স্বর্গের মেনকা, তিলোভম! প্রভৃতি নৃত্যগীতাদি দ্বারা! স্বর্গ 
সুখময় করিয়! তুলিতেন। 

কেবল নৃত্যগীত দ্বারা আনন্দ ও সুখাঙুভব হয় না। সঙ্গে সঙ্গে বাছের 
বৈদিক সমাজের বাদ্যবন্ত, প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেই সময়ে “ক্ষেণী-” 4 

বাদযবস্্াদির বহলতা নামক বীণা এবং “কর্করি-” 8 নামক বাগ্ঠ-4. 

বিশেষের সন্ধান প্রাপ্ত হই । সম্ভবতঃ এই প্রকার বাগযনত্ের বাস্ধ 





+ খাগ্বেদ--১ মণ্ডল, ১০ শতঃ ১ খক.( রমেণ 01 

1 “যথা বংশাগ্রে নৃত্যন্তঃ শিল্পিনঃ প্টং বংশং উন্নতং কুর্বস্তি। যথ! ব| সম্ার্- 
বর্তিনঃ স্বকীয় কুলং উননতং কুর্্বস্তি-_” সায়ণ ( রমেশ )। | 

ক খণ্েদ--২ মণ্ডল, ৩০ সুদ ১৩ ধক, ( ক্ষেণী হবীণাবিশেষ, সায়ণ )। 

$ খণ্বেদ--২ মণ্ডল, ৪৭ হুত্ত, ৩ ধক., ( কর্করি- বাদ্যবিশেষ, সায়ণ )।, 


১৭৬ 7. আগ্ের গম্ভীর 


সহ নৃত্যগীতাদির সুখানুভব হইত। সেই বৈদিক বুগের বাগ্যন্্াদি 
কালগ্রভাবে সভ্যতা ও বিলাসিতার প্রাবল্যে বহু সংখ্যায় পরিণত 
হইয়াছিল। মহাভারতের যুগে দুই চারিটি মাত্র বানর ছিল না» 
তখন মুদঙ্গ, পণব, ছুন্দুভি, বীণা, বংশী, তুর্য্য প্রভৃতি বহুবিধ তের 
আবিষ্কার হইয়াছিল । 
_ রাজগণ বজ্ঞ সমাধা করিরা যখন ““অবভূথম্নান”-উত্পবের আয়োজন 
বৈদিক সমাজে যজ্ঞউৎ্মবাস্তে করিতেন, তখন যে শৌভাষাত্রা বহির্গত হইত, 
অবভৃথস্সানোথসব তাহাতে বাগ্চ, গীত ও নৃত্য থাকিত, নরনারীগণ 
নৃত্যগীত ও বাগ্ছোগ্ঘন সহ রাজারাণীর সহিত স্নান করিতে যাইত। 
তথাম্স “ তৈলগোরসগন্ধোদহরি্রাসান্দ্রকুস্কুমৈঃ” গাত্র মাজ্জিত হইত। দেই 
স্নানের মহোৎসব আজিও বঙ্গদেশে বিষ্যমান ; শিবপুজা বা শিবষজ্ঞ. 
সম্পাদনান্তে নদীন্নানের দিবস তৈলহরিদ্রাদি মাখিয়া বাগ্যোগ্ম সহ ন্নানপর্ব্ব 
আজিও সম্পাদিত হয়। 


৪ 


ূ হি 
ততীয় অধ্যায় নী 
গন্তীরা-উৎসবের অনুর 1ছ 
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টা 

১ 
-৯৯ইখক7 নে 


প্রথম পরিচ্ছেদ চর ৮ 
বর ১৫১৪ 


ভারতের আধ্য ও অনাধ্য মানবগণ বহুকাল হইতে একত্র অবস্থান 
বুদ্ধের জন্মের পূর্বে দেশের করিয়াও পরস্পর সমাজস্কত্রে আবদ্ধ হইতে 
অবস্থা » পারিলেন না। উভয় জাতির মধ্যে নিরন্তর 
“বিবাদ চলিতেছিল। ভারতের বহির্ভাগ হইতে কয়েকটি বীরজাতি ধীরপদ- 
. বিক্ষেপে ভারতমধ্যে সদ আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। তাহাদের 
নূতন ধর্মমত ভারতে এচারিত হইতেছিল। এদিকে ভারতের 'আর্ধ্য- 
গণ বৈদিক যাগযজ্ঞকে ক্রমশঃ জটন হইতে জটলতর করিয়া তুপিয়া- 
ছিলেন। সুরা, আসব ও বিবিধ" প্রকার মাংস দ্বারা যক্তীয় উতৎ্মব 
অনুষ্ঠিত হইতেছিল। ধন্ধীর্ঘেযন্ত অনুষিত না হইয়া উদরত্প্তির কারণ 
হইয়া পড়িয়াছিল। রাজগ্তগণের মধ্যে দিগিজয়বাসনার বুদ্ছিনিবন্ধন 
রাটমব্যে বহুন গ্জাক্ষয়কারী সমরাভিনয়ের আরগ্ত হইয়াছিল । 
দেই থোরতর দিনে ভারতের এক নিভত প্রদেশে শাক্যগিত্হ 
... জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আদ্ববলের উপর 
নির্ভর করিয়া এক মহান্‌ ধর্মমত প্রচার করিতে 
অগ্রসর হয়েনা' তাহার প্রচারিত ধশ্মমত অহিংসাধন্মবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহা ছার! দয়া, ভ্রাভাব ও একপ্রাণতা ভারতে 
গরতিষ্ঠিত হইতেছিল। বুদ্ধদেব-প্রচারিত উন্নত ধর্মভাব এবং চিস্তাধারা 
এফ অভিনব ধর্মসম্পরদায় গঠিত হইতেছিল। সেই ধর্ম্্রদায় “বৌদ্ধ” 
নামে জগতে বিখ্যাত। 
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শাক্যসিংহ বুদ্ধ 


১৭৮ আগ্ভের গন্তীর! 


বুদ্ধদেব বৈদাস্তিকগণের 'জীবনুক্তি”র উপর অভিনব কৌশলে 
বৃদ্ধদেবপ্রচারিত শবধন্বের নির্বাণঃ-মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানব- 
মংক্ষপ্ত মন গণের যুক্তির দ্বার অনাবৃত করিয়াছেন। 
তিনি নির্বাণের উপায়স্বরূপ কতিপয় নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিলেও, 
তৎকালপ্রচলিত  সামাজিক-রীতিনীতি-বিগহিত মতবাদ বলপ্রয়োগে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কদাঁচ করেন নাই। বুদ্ধদেব তীহাঁর 
প্রচারিত ধন্মভাবের মধ্যে কোন প্রকার কুসংস্কার ও ঘ্বণিত মতকে স্থান 
দেন নাই । তিনি জীবনাশ, চের্য, ব্যভিচার, মিথ্যাবাদিতা, মগ্তপান, 
অসময়ে আহার, সাংসারিক আমোদপ্রমোদ, বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার, 
স্ুখশব্যা, এবং অর্থগ্রহণে বিরত থাকিবাঁর উপদেশ দিয়াছেন। সাধারণে 
যেনিরম কঠোর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে, তাহা তিনি বিধিবদ্ধ 
করিয়া বান নাই। দেবদত্ত শ্রদণগণের মাংদাহারনিবারণ-আজ্ঞা 
প্রার্থনা করিয়াও বুদ্ধের নিকট কোন আজ্ঞা পান নাই। এই সমস্ত কারণে 
তীহার উদার ধর্ীমতের এক অভিনব ভাব অবগত হইতে পারা যাঁয়। 
প্রথমে তিনি স্বয়ং জনগণকে ভিক্ষুব্রত প্রদান করিতেন, ক্রমে তাহার 
আঁদেশে তীহার শিষ্যাগণ জনগণকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। . 
বুদ্ধদেব খন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহাকে পুজা করিবার কোন 
বৃদ্ধের জীবনকাঁলে তিনি আয়োজন হয় নাই। তাহার পরিনির্ববাণের 
পুজা পান নাই পর তীহার দেহ লইয়া শোভাধাত্রা ও উত্সব 
আরম্ত হয়। তিনি বৈশাখী পুণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং 
বৈশাখী পুণিমাতেই দেহত্যাগ করেন। 
বুদ্ধের জন্মমহোৎসব ও পরিনির্ববাণমহোঁত্মব বৈশাখী পুশিমার 
বৈশাখী পূর্ণিমায় বু্ধদেবের দিবম অনুষ্টিত হইত। বুদ্ধের কেশ, নখ, 
জন্ম ও পরিনিব্বাপ. দত্ত, অস্থি, বস্ত্র, কমগুলু ইত্যাদি পবিত্র 
ই পদার্থের উপর বৃহৎ স্ত.প নিশ্মীণ করিয়া তাহার 


হীনযান ১৭৯ 


শ্মরণচিহ্ন * স্থাপিত হইয়াছিল। সেই পবিত্র স্থানে বৌদ্ধগণ বুদ্ধের জন্ম 
ও পরিনির্বাণ-মহোৎসবের অনুষ্টান করিতেন । এই প্রকারে ধীরে 
ধীরে বিবিধ বৌদ্ব-উৎসবের বিকাশ ও পুষ্টি মংসাধিত হইয়াছিল । 
বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিবার জন্য “দ্রোণ ও মৌধ্যবংণীয়ের৷ ছুইটি 
প্রাতিযোক্ষ বিধির অন্তর্গত মুভি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।৮+ দীক্ষাকালে 
আত্মপাগধীকার . বৌদ্ধগণকে ত্রিরত্বকে + শরণ করিতে হইত। 
“প্রাতিমোক্ষগ্নামক গ্রন্থে আছে যে, চারি প্রকার অপরাধ নিজ 
মুখে স্বীকার করিলেই তাহার প্রতীকার হয়। এই সমুদায় প্রাচীন বিধি 
ঘে বৌদ্ধসন্প্রদায় মানিয়া চণিতেন, তাহারাই অপর একদল বৌদ্ধ সম্প্রদায়- 
কর্তৃক “হীনঘান” নামে উক্ত হইয়াছেন । 
এক্ষণে দ্রেখা যাইতেছে, এই “হীনযান”নামক বৌদ্ধসম্প্রদায় 
হাসথানগণের বৌদ্ধোৎসব বৈশাখী পুণিমা দিবসে বুদ্ধের যে পুজা ও 
হইতে গঞ্ভারার উপাদান উত্সযাঁদি করিতেন, তাহাই কালক্রমে গম্ভীরা- 
ডি উত্নবের উপকরণ স্থষ্টি করিয়াছে। তীহারা 
বুদ্ধের আগন, বুদ্ধের পদচিহ্াদির উপর বুদ্ধদেবের অবস্থান কল্পন৷ 
করিয়াও পুজা দিতেন। কালক্রমে “ধশ্মের গাজনে” বুদ্ধপদ বা ধর্ম. 
পাছুকাপুজার প্রচলন হইয়াছে। “প্রাতিমোক্ষ”গ্রস্থে আত্মপাপ স্বীকার 
করিলে পাপ হইতে মুক্তি পাইবার যে বিধি ছিল, বর্তমান গম্ভীরা-মণ্ডপে 
শিবভক্তগণ তাহার পুনরভিনয় করিয়! সেই বৌদ্ধভাঁব রক্ষা করিয়াছেন। 
স্থতরাং বুদধমূণ্তির পুজাদিব্যাপার ও উৎসব বর্তমান গন্তীরা-মণ্ডপে বিভিন্ন 
রূপে বর্তমান রহিয়াছে । 


* স্মৃতিপরিচায়ক কোন দ্রবার্দির নাম ধাতু; ধাতু তিন ' প্রকার-_শারীরিক, 
উদ্দেশিক ও পারিভোগিক 1 

1 বিশ্বকোধ--বৌদ্বধর্শা। 

£ ত্রিরত্ব যথা-বুদ্ধ, ধর্ধু ও সঙ্ব। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


জৈন উৎসব 


জৈনধন্ম বৌদ্ধধন্থের পূর্ববর্তী কালে প্রচারিত হইয়াছিল। বৌন্ধন্ম 
যেমন একাধিক বুদ্ধ কল্পিত হয়, জৈনধন্মে 

তদ্রপ কতিপয় তীরথথক্কর বিদ্যমান আছেন, এবং 

ভবিষ্যৎ কালেও তীথস্কর হইবেন এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে। হিন্দু- 
ধার্মের সহিত মূলে এঁক্য না থাকিলেও স্বর্গ ও ইন্দ্রাদি দেবতাসমূহে 
জৈনগণের বিশ্বীন আছে। মহাভারত, রামায়ণাদিতে যে প্রকার বর্ণনা 
আছে, জৈনপুরাণাঁদিতেও তদ্রপ বর্ণন। দৃষ্ট হয়, কেবল মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ 
. ভিম্নভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । যদিও জৈনগণ স্বর্গে বিশ্বা করেন, 
তথাপি হিন্দুর স্তায় একমাত্র জগৎকর্তী পরমেশ্বরে জৈনদের বিশ্বাস নাই। 
জৈনগণের ধন্মৌপদেষ্টা তীর্ঘস্করগণকে আমাদের অবতারগণের স্ঠায় 
বিবেচনা করা চলে। এই তীর্থঘস্করগণের 

জীবনীবর্ণনার সহিত দেশের পুরাতন ধর্ম ও 

রাজকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । ইহা! জৈনপুরাণ নামে খ্যাত। 

জৈনগণের আদি জিন খষভদেব। ক্টাহার পিভার নাম. নাভি এবং 

আদি ভিন খযভদেব, চৈত্র মাতা মেরুদেবী। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী 
মাসে জন্মমহোত্সব, তিথিতে ব্রহ্গমহাযোগে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া- 


ইন্্রাদি দেবতাগণের 
আগরমন, গন্ভীরার উপাদান ছিলেন। এই আদি জিন খধভদেবের জন্ম- 


জৈনধশ্মন 


তীর্ঘস্করগণ 


জৈন উৎদব ১১ 


মহোৎসব অতিসমাদরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তীহাঁর জন্মকালে 
ইন্্রার্দি দেবগণ তাহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন * 

এই খষভদেবের 1 সহিত কৈলাদের ম্বন্ধও দৃষ্ট হইয়া থাকে; 
তিনি কৈলাসে “নির্বাণ গমন করিয়াছিলেন। 

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনগণের নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণে কোন্‌ 
আদি জিন ও মহাদেব, জৈন গ্রকার বাধা ছিল না। কারণ আদি জিন খযভ- 

বসস্তোংসব দেব ইন্্র-নর্তৃকী নীলাঞ্জসার নৃত্য দর্শন করিয়া- 
ছেন, ইহা জৈন হরিবংশে বণিত রহিয়াছে । এই আদি জিনদেব কৈলাস 
পর্বতে গমনপূর্ধক “গণি”গণে পরিবেষ্টিত হইয়া “দিদ্স্থানে” গমন 
করেন। দেবগণ গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা জিনের পুজা করিয়াছিলেন 

এই আদি জিনদেবের ব্যাপারটি হিন্দধন্মের মহাদেবের অনুরূপ । 
মহাদেবের সহিত কৈলাঁমের সম্বন্ধ বিগ্ঘমীন আছে, ইন্্রাদি দেবত! 
তাহার পুজাদি করিয়া থাকেন । আদি জিনদেব খযভেরও এ 
প্রকার বিবরণ দেখিতে পাই |" খষভের জন্মমহোৎসব ও পুজাদি 
ব্যাপার গন্ভীরার অঙ্কুর বলিয়া বিবেচিত হয়। জৈনপুরাণার্দিতে 
বসস্তোৎবের উপাখ্যান সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে । 1 এই প্রকার 
উৎমবাদিই যে জৈনধরন্ম্ের অঙ্গ তাহা নহে। জৈনগণ জিনদেবের মৃত্ত 
গ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা! ও উৎব করিতেন। বন্থুদেব পার্বনাথকে 
পূজা করিবার জন্ত তাহার মন্দিরে যাইয়া বসস্তো্সব সম্পাদন করেন। 8 


* আদিপুরাণ--(জৈন), ১৩। 

1 এই খযভদেবের জন্মগ্রহণের মময় ভাহার মাত। মেরদেবী স্বপ্ দেখিয়াছিলেন যে, 
ষযভদেব তাহার গর্ভে বৃযন্ধগে প্রবেশ করিতেছেন 1--অরিষ্টনেমিপুরাগ (হরিবংপ)। 

$ অরিষ্টনেমিপুরাণ (হরিবংশ), ৮। 

$ অরিষ্টনেমিপুরাণ, ১৪; সধ্খুখের হস্তীর উপর আরোহণ করিয়! কালিনী- 
পুলিনে বসস্তোৎসবের কথা। 


১৮২ আগের গম্ভীরা 


জৈনগণ তীহাদের তীর্থঙ্কর জিনদেবগণের আবির্ভাীবকালের ন্মরণার্থ 
উত্মবাদি করিয়া থাকেন। 'জিনেন্দ্র জোর্টমাসে জন্মগ্রহণ করিবার পর 
ইন্জাদি দেবগণ তীহার সন্মানার্ঘ উৎসবাদি করিয়াছিলেন। এই প্রকারে 
জৈষ্টমাসে জিনোত্সব ও. চৈত্র, বৈশাখ এবং জ্োষ্ঠাদি মাসে সেই 

গশ্তীরার উপাদান. জিনদেবগণের জন্মমহোৎ্সব হইত।* দেই 

সময়ে জৈন আজীবকগণ জৈনবিহারে জিনদেবতাঁর সন্্িকটে আগমন 
করিয়া ধূপ, দীণ ও পুষ্পাি দ্বারা পুজা প্রদান করিতেন, এবং স্তবস্তুতি 
করিয়া মঙ্গলগীত গাহিতেন। বাত্রে জৈনমন্বির আলোকমালায় বিভূষিত 
হইত । 

এই চৈ কৃষ্ণনবমী তিথির জন্মমহোৎসব পরবর্তী কালে 
বুদ্ধদেবের জন্ম ও পরিনির্বাণমহোত্দবের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছিল। 
চৈত্র ও বৈশাখাদি মাঁদের এই উত্সব বর্তমান গাজনের অঙ্গীভূত হইয়াছে 
বলিয়া! মনে করিতে পারি । ফলতঃ জৈনোতদব কালক্রমে বৌদ্বোতৎ্নবাদির 
সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। পত্রে উক্ত উৎসবাদি এ দেশবাপিগণ 
আপনার নিজস্ব উৎসব বলিরা অধিকার করিরা লইয়াছে। 
* জৈন্ধান্মীর সহিত শৈবধশ্মের যে সুন্দর সাদৃগ্ত বর্তমান রহিয়াছে 
তাহ! দেখিয়। মনে হয়, জৈনধন্ম ও জিনদেবগণ ক্রমে হিন্দুধম্থে বিলীন 
হইয়া গিয়াছে। 

জৈন তীর্ঘক্করগণের মধ্যে জিনদেব পার্খনাথ অন্তম। তিনি 
বারাঁণনীরাজ অশ্বসেনের রসে এবং বামাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। বামাদেবী চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে মাতৃজঠরে 
ফণ্িভূষণ পার্খনাথের জন্ম প্রবেশ করিয়াছিলেন। পার্খনাথ জন্মগ্রহণ 
মহোত্যব, গন্তীরার উপাদান করিলে তাহার বর্ণ নীল দেখা গিয়াছিল এবং 
দেহ সর্পচিহ্নে চিছ্িত ছিল। তীহার যখন জন্ম হইল, তখন দেবতাগণ 


.স অরিষ্টনেমিপুরাণ হেরিবংশ), ২২-২৪ 1 





জৈন উত্নৰ ১৮৩ 


স্বর্গ হইতে দুন্দুভি বাদন করিলেন, পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং দেবকন্টাগণ 
স্থৃতিকাগারে গিয়! পুষ্পহুষ্টি ও মাঙ্গণিক অনুষ্ঠান করিলেন। এইরূপে 
দেবদেবীগণ পার্থনাথের জন্মমহোতমব সম্পাদন করিলেন অশ্বসেন 
“কারাবাসীদিগকে মুক্ত করিলেন এবং দিবযাঙ্গনািগকে আনয়ন করিয়া 
নৃত্য, গীত, জয়ধ্বনি, উল্গুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি গরভতি নানাবিধ মজলকার্া 
সম্পাদন করিলেন |” * 

জিনগণের জন্মোৎসব এই প্রকার দান, নৃত্য, গীত ও বাগ 
খহকারে সম্পাদিত হইত। প্রাপ্তবয়নে পার্গনাথ দেশে দেশে ভ্রমণ 
গার্শনাঁগ চৈত্রমামে অনপ্ত- করিয়া জৈনধশ্ম প্রচার করিয়াছিলেন। 

বৈভব কেধলজ্ঞন  পতিতোদ্ধার তীহার জীবনব্রত হ্ইয়াছিল। 

92 তিনি কাণীধামে ধাতকীতরুতলে চৈত্রমাপীয় 
কৃষ্ণ চতুর্থ তিথিতে, চন্দ্র বিশাখানক্ষত্রে গন করিলে, পুর্ববাইই সময়ে 
“অনন্থবৈভব কেবনজ্ঞান” লাভ করিলেন । হহার পর হইতে শ্াহার 
অলৌকিক মাহাল্স্ের কথ চতুর্দিকে গ্রচারিত হইতে লাগিল । তিনি 
জৈনগণের মর্গলকামনায় দেশলরধদ করিতে করিতে পু্ডাদেশে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে পুগুদেশ জৈনগণের পবিত্র 
তীর্ঘগ্তানরূপে পরিগণিত হইয়াছে । 

পার্শনাথের চৈপ্রমাগীর “অনন্তবৈভব জ্ঞানলাভশ্ক্মরণার্থ জৈন্গণ 
উৎসব ও পার্শনাথের পুজাদি করিয়া থাকেন। এইরূপে চৈত্র, বৈশাখ, 
জ্যোষ্ঠাদি মানে জৈনগণের উত্নব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । 1 





* বিখকোষপান্বনাথ শন্দ | 


+ জৈনগণের নন্দীশ্বরগব্ধ আটদিনব্যাপী নৃত্য, গীত, বাদ্য ও পুজাব্যাপারে 
শেষ হয় এবং কান্তিক, ফাগুন ও আধাঁঢ মাসের অষ্টমী হহতে পৌণমাসী পর্যন্ত 
হইয়া থাকে। গ্রত্যেক জৈনমন্দিরে এই উত্মব হয়। 


১৮৪ আগ্ভের গন্ভীরা 


পুণু,দেশে এই চৈত্র ও বৈশাখের জৈনমহোত্সব পার্খনাথের গমন- 
পৃগুদেশে জৈন উৎসব কালের পর হইতেই অনুষ্ঠিত হইত। এই 
প্রতিষ্টা প্রকারে গোরক্ষনাথ, নেমিনাথ দ্বারা এবং 
গোবিন্দচান্্ের মাতার জৈনগ্রীতিনিবন্ধন পু, দেশে বহু জৈনাশ্রম গ্রতিঠিত 
 হইয়াছিল। বৌদ্ধধন্মের স্তায় জৈনবন্মাও একদা পুণ্ু দেশে যথেষ্ট অনুষ্ঠিত 
হই্ত। 

জিনমৃর্িগুণি ধ্যানিস্ত যোগীর মুভির স্তায় এবং সপভূষণে ভূষিত বলিয়া 

পু পরবর্তী কালে শিবের সহিত তাহাদের অভেদ 
জিন ও [শিবের অভেদকল্ঈনা রি 

কল্পিত হইয়াছে। জৈন উৎসবাদিও ক্রমে 
গন্তীরায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পুগু,দেশান্তর্ঘত যালদহে জৈনাশ্রম 
যথেষ্ট ছিল। সমগ্র বঙ্গে জৈনপ্রভাব একদা বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। 
আজিও বগুড়া জেলায় জৈন্ধন্মের চিন্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। 

৫৭ খুষ্টাবে মথুরায় অক্রিয়াবাদিগণের * আবির্ভীব হইলে, আর্ধ্য- 
রক্ষিত গোষ্ঠসহিলের দ্বার। তাহাদিগকে পরাজিত করেন। দেই সময়ে, 
থুরাসঙ্ঞ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই সজ্ঞেই পুপ্পদন্ত আচার্য্য ১৫৭ 
খৃষ্টাব্দে জৈনাঙ্গ লিপিবদ্ধ করেন। তখন শ্বেতাস্বরজৈনপ্রভাব যথেষ্ট ছিল। 
এই'সময় হইতে জৈনপ্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 





* আজীবক ও নিগ্র্থ মধ্যে আজীবকগণ অক্রিয়াবাদী বলিয়া খ্যাত ছিল। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
মহাবান 
বুদ্ধদেব যে নবধঘ্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তীঁহার মৃত্যুর পর ঠিচ 
এ প্রকার থাকে নাই। তাহার শিষ্যাগণ যত্ন 
দেখিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রকৃত পথ হাঁরাইবার 
উপক্রম করিয়াছে, তথন তীহারা কর্তব্যাকর্তব্যনিয়ার্থ রাঁজগৃহে 
সমবেত হইয়াছিলেন ৷ তথায় তীহারা বুদ্ধপ্রচারিত ধন্ম ও বিনয়ের 
বিশেষরূপ আলোচনা করেন । পরে এই প্রকার আরো! কয়েকটি বৌদ্ধ 
মহাসভা দ্বার প্রপিটক” অর্থাৎ শ্থত্র”। “বিনয়” ও “অভিধন্ম” বিশুদ্ধভাবে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 
প্রথম ধ্ধম্মমহাসঙ্গতির”” . অধিবেশনের সময় হইতে বুদ্ধ- 
শিয্ুগণের মধ্যে ছুইটি দল গঠিত হয়। এক 
দল প্রাচীন বৌদ্বধন্মের কঠোর নিয়মের অধীন 
থাকিয়া উক্ত ধন্মীচরণ করিতে থাকেন। তাহাদের সেই ধশ্মমত উদা'র 
ছিল না, কারণ জ্ঞানী ও অজ্ঞানিগণের মধ্যে উক্ত ধর্মমত সমভাবে কাধ্য 
করিয়া মোক্ষলাভের উপায় বিধান করিতে পারে নাই। আদি-বৌদ্বধন্ম- 
মতানুসারে কেবল বৌদ্ধভিক্ষুগণই সেই কঠোর বিধানের মধ্যে 
থাকিয়! মোক্ষলাভের একমাত্র অধিকারী ছিলেন। 
কিন্তু এই যে নৃতন বৌদ্ধদল গঠিত হইল, ইহারা সমগ্র মানব- 
জাতির মুক্তির পথ স্থ্গম করিয়া দিলেন। সকল মানব অতিসহজে, . 
অতিসত্বরে আরাধনার দারা ক্রমে বোধিসত্ব হইয়া মুক্তি পাইবেন, এই 


বৌদ্ধ মহাসভ] 


যহাধানশাখার উদ্ভব 


১৮৬ আছ্ের গম্ভীর! 


মতবাদ ও গন্থা যে বৌদ্ধসন্যাপিগণ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
তীহাদের নাম নমহাঘান,। এই মহাঁধান অপর সঙ্থীপপন্থী অনার বৌদ্- 
মতবাদীদিগকে “হীনঘান” বলিতেন। 
এই মহাঁযানসম্প্রদায়ের দ্বার শূন্যবাঁদ বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে । 
স্হাবানশ।খার প্রাধান্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের স্তাঁয় দয়া ও ভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ট 
নিত? বলিয়। তাহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন। সাধনা- 
দ্বার উন্নত হওয়া! বায়, এই সাধনার মূল ধ্যান ও ধারণা; এবং সর্ব 
জীবে দয়া ও সর্ব সীধারণের প্রতি সহান্ভৃতিপ্রদর্ণন তাহাদের 
ধরমাঙ্গরূপে নির্দিষ্ট হইয়্াছিল। সেই কারণে মহাযানবৌদ্ধপন্থায় দেশের 
নরনারী বিশ্রীমআশায় গ্রবেশ করিয়াছিলেন। এই ধম্মসন্প্রদায 
এ দেশে সর্বোপরি প্রাধান্তলাভে সমর্থ হইয়াছিল । 
অনেকেই বলিয়াছেন, স্থবির অশ্বঘোষ এই উদার মত সর্বপ্রথম 
ঘোষণা করেন। নাগান্জুন* সর্বপ্রথমে বৌদাদ্শন স্প্রণালীবন্ধভাবে ব্যাখ্যা 
নাগাজ্জুন ও মহাযানশাথা, মাত, সকলন্াতীয নরনারীধিগকে তিনি 
নাগাজুন ও চকাদেবা, বৌদ্বধন্মের উদ্দেগ্ত বুঝাইয়া এবং তাহাকেই 
মাধ্যামক বশ্রদায়ের সর্ববিধ অমক্গল-নিবারণের একমাত্র কারণরূপে 
রিচি ব্যাধ্যাত করিয়া নির্বাণপ্রাপ্তির মধুময় উপদেশ 
প্রদান করিতেন। তীহার ধর্মামত প্রকৃত বৌদবধন্মমূলক ছিল বলিয়া 
বোধ হয় না। কারণ তিনি চণ্তিকাঁদেবীর (বুন্ধশক্তি) উপাসনা 
করিতেন এবং তঁহারই আদেশমত সকল কম্ম্ের শুভাগুভ নির্বাচিত 
করিয়া লইতেন। শৈবধন্মের নিকট মহাঁধানধন্ম বহুলাংশে খণী বলিয়া 
বিবেচিত হয়। ইনিই “মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের” প্রবর্তক । 
দান, শীল, শাস্তি, বীরধ্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা লীভ করা আবশ্তক, 
এই মত মাধযমিকগণ প্রচার করেন। মাধ্যমিক সম্প্রদায় যে উন্নত 








+* নাগীজ্জ্বান ৫৬ পুঃ থ্‌। 


মহাবান ১৮৭ 


নির্বাণপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রা, বিকু, মহেশ্বর, কালী, 
তাঁরা, এবং অন্ঠান্ত দেবদেবীগণও ক্রমিক সাধনার দ্বার! এ প্রকার 
্রা্ষণগণের মহিত মহাধান- নির্বাণ পাইবার অধিকারী হইতে পারেন। 
সঙ্দাযের মািলন. হিনদুদেবদেবীগণের উপর বিশ্বাস ও সন্মান প্রদর্শন 
হেতু ব্রাহ্মণগণ মহাধানীয় শ্রমণগণকে ভ্রাহবভাবে দেখিতে শিখিলেন। 
হিন্দ্ধন্মের মস্তকন্বরূপ ্রঙ্ীণগণ এই মহাধানীয় বৌদ্ধগণকে ও 
তাহাদের ধন্ম্মতকে থে ভালবাসিতেছিলেন, তাহার কারণ আর কিছুই 
নহে, কেবল এই মহাযানমত উন্নত হিদুমতের সৃশ বণিয়। অনেকেই 
্রাহ্মণোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া হ্বদয়মধ্যে মানদমিক 
যাগযজ্ঞাদি-সম্পাদনের উপায় উদ্ভাবন করির! সংলারত্যাগপূর্্বক 
অরণ্যে গনন করিতেছিলেন। তীহারাই তখন নির্বিকার গৃহহীন ভিক্ষু 
ছিনন। ভীহারা দেবপূজীবন্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র “মহেশ্বরসণুত্তি 
ধ্যানে আনন্দ উপভোগ করিতেন । 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ₹" 
“অপাণিপাদে জবনো গ্রহীতা পণ্ঠতাচক্ষুঃ স শৃণোত্য কর্ণ? | 
সবেত্তি বেছ্ধং ন চ ভগ্তান্তি বেত তমাহুরগ্রং পুরুধং নহান্তম্‌ ॥” 
_ শ্বেতাশ্ব ৩।১৯। 
বিনি অবয়বহীন হইয়াও সকল কার্য করেন এবং গুণশক্তির আধার 
তিনিই মহত, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই সকলের প্রভু । আমার বিশ্বাস 
এই ধারণাঁতেই মহাধানীরগণের শৃন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া 
এই মহাধান-সম্প্রদায় হিন্দুগণের নিকট আদৃত হইয়াছিলেন। উপনিষদের 
বন্ধ বা মহেশ্বরকেই মহাশূন্তরূপে গ্রহণ করিয়! মহাযান-সপপ্রদায় স্বীয় মত 
প্রচার করিয়। গিয়াছেন। 
ক্রমে মহাধানীয়গণের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের উদয় হইল। এই 
মহাঁধান আবার ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং “যোগাচার” 


১৮৮ আছ্ের গম্ভীর 


ও দমাধ্যমিকগ্নামে এই ছুই সম্প্রদায় খ্যাতি লাভ করিলেন। 
যোগাচার ও মাধাস্িক  মাধ্যমিক-সশ্্রদায় সর্বং শূন্যংত মত প্রচার 
শাগা করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় হইতেই পরবর্তী 
কালে গম্তীরা-উত্মবের মূল দু়ীভূত হইয়াছে। এই মহাধানসশ্্রদায়ভূক্ত 
মাধ্যমিকপন্থিগণের উন্নত ভাব ও চিন্তা বৌন্ধন্ম ও সমাজকে উন্নত ও 
উদার করিয়াছিল । 
এই মাধ্যমিক দল হইতে তান্ত্রিক বৌদ্ধন্শী- ( গুহধন্ম) সম্প্রদায়ের 
মাধ্যমিক ও তাস্িক বৌদ্ধ. বিকাঁশ সাধিত হয়। কোথাও কোথাও এই 
ধর্দের বিকাশ সম্প্রদায় “মন্ত্রবান”, “কালচন্রু” ও “বজবান”- 
নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই কয়েক সম্প্রদায় হইতেই গন্ভীরা- 
উৎসবের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে । 
ক্রমশঃ এই সম্প্রদায়মধ্যে বুদ্ধের মুগ্ডিপূজার প্রচলন হয়। 
অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুগ্রী এবং ধ্যানিবুদ্ধগণের 
মুত্তির সহিত “ভহার শক্তি বাঁ তারাগণ এবং 
তৎপুত্রগণের মূর্তিপূজার ব্যবস্থা হয়। স্থানভেদে বোধিসন্ব ও শক্তিগণের 
বিধিধ মুক্তি, বর্ণ ও বাহন কল্পিত হইয়াছে। 
বৈরোচনের বাহন সিংহ, আক্ষোভ্যের বাহন হস্তী, রত্বসম্তবের বাহন 
বৈরো5ন, অক্ষোভ্য,রত্- ঘোটক, অমিতাভের বাহন হংদ* এবং 
সন্ভব ইত্যাদি অমোঘদিদ্ধির বাহন গরুড়। 
পল্মপাণি, সঞজ্রী ও ব্জপাণি বোধিদত্ব বিষ, মহেশ্বর ও ইন্দ্ররূপে 
হিন্দুদেবতা ও মাধ্যমিক- ব্রাহ্মণমমাজে আদূত হইলেন। প্রকারান্তরে 
গণের দেবতা ্াঙ্মণগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। 


. মহাযানধন্ধে মুক্তি পূজা 





* কেহ কেহ বলেন, মধুর । 


মহাঁযান ১৮৯ 


এই সময়ে মহাদেব গৌণভাবে বৌদ্ধসমাজে স্থান লাভ করিতেছিলেন। 
কিন্ত বৌদ্ধেরা তীহাকে বুদ্ধীপেক্ষা ছোট দেখিতেন। * 

মহারাজ অশৌক-প্রতিষ্ঠিত নানন্দা-বিহীরে নাগাজ্জুন মাধ্যমিক- 
মত শিক্ষা দিবার জন্য নিবুক্ত ছিলেন। তীহার শিক্ষাপ্রণালী 
হিন্দুমতের অনুকূল ছিল। 

বৌদ্ধগণ ঘে যে নির্দিষ্ট দিনে ধর্মচ্সী করিতেন তাহার নাম 
“উপোমথ” | এই দিবসে ধশ্মাকাধ্যবাতীত অন্ত 


দ্ধ পর্ব 
8 কিছু করিবার নিয়ম ছিল না। সেই দিব 


* মহাদেবনামে আর এক জন ধর্মগ্রচারকের বিবরণ দেখা যায়। তাহার 
নিকট নহে প্রবজা অবলম্বন করেন বলিয়। লিখিত আছে 2 

“ইনি মহীমণ্ডল প্রদেশে গিয়া অনেককে বন্ধনদুক্ত করিয়াছিলেন । উত্তরদেশয় 
বৌদ্ধধন্মগ্রন্থেও ইহার নাম দেখা যায়, কিন্ত এই সব গ্রন্থে তিনি একজন সন্দেইবাদী 
বলিয়া বর্ধিত হইয়াছেন । ইণহার ধুতর্ক গ্রারা বৌদ্ধ ভ্রাতৃগণের মধ নানারূপ মতভেদ 
ও বাপবিগংবাদ ঘটিয়াছিল। হিশ্ুদেবতা মহাদেবের বর্ণনার নহিত এই মহাদেবের 
অনেক সাদৃগ্ত লক্ষিত হর। কাশীরে ইহার অতিশর প্রভাব ছিল, এনং ইহা হইতে 
বৌদ্ধধনধ প্রচারের অনেক বিদ্ব থটিয়াছিল।” 
_ বিশ্বকোষ, বৌদ্ধধর্ম । 

"যহাগন্জালয় ( মহাবোধিষন্দির )-নিক্ষাতার মাতা বৌদ্ধধদাবলঘ্িনী ছিলেন) 
ভাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৌদ্দধন্ধে বিশ্বার্মী ছিলেন ন।। কনিঠ বৌদ্ধ ছিলেন । মাতা উভয় 
পুত্রকে ্রীমান মহাদেবের নিকট ধুদ্ধ বড় কি শিব বড় জিজ্ঞানার জন্য প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। নহাদেব স্বপ্নে দেখ। দিয়। বলেন £-"বুদ্ধ ব্যতিরেকে আর কেহই অমর 
এবং ছুখোতীত নহেন 1” 5 &]1 ৮৩ 0009০ 1)৮0011975 1)1099500 09 2৮০৮ 
2০৫ 01211585277 170 20)1)0101178190107ত 0190) 10) £ 00000) 9107985 
00101078011 11) 0100৮ 17710000010 10100 1008 1300017% 0910 
0৩ 10011)0760] 2110. 0190 1701 11019970০? 
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১৯০ আছ্ের গম্তীরা 


সাংসারিক সর্ধবিধ ক্র হইতে বিশ্রাম লাভ করিতে হইত। আজিও 
গন্ভারা-পুজার শেষ দিবসে উত্সবামোদে পিগু থাকা ব্যতীত লোকের! 
বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি কোন কাধ্য করে না। গন্ভীরার বন্দনাদি শ্রবণ 
বৌদ্ধগণের ধর্বসত্রাদি শ্রবণের সদৃশ । 
সিংহলের বৌদ্ধগণ বসন্তে মারবিনাশক উত্সবের অনুষ্ঠান করেন। 
এ দেশে মদনভম্মকারী মহাদেবের পুজীও বসন্তে 
সম্পাদিত হইয়া থাঁকে। বৈশাখে বুদ্ধদেবের 
জন্ম ও পরিনিব্বাণনহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । গল্তীরা ও গাজন উত্ত সময়ে 
এ দেশে অনুচিত হইরা থাকে ! বুদদেবের রথঘাতা-উৎ্সবও এ দেশে 
“থাই? বা “রথছরত" নামে বিদ্যমান রহিয়াছে । ধর্মের পুজায় ধঙ্মের 
রথ করিবার কথ! দেখা যায় । * 
হানবান ও নহাধানগণের মধ্যে ধম্মগতবাদ লইয়া বিরোধ হইত, কিন্ত 
ত্রিরত্বের সন্মান উভয় দলেই করিতেন। এই 
ত্রিরত্র ক্রমশঃ ুর্তি পরিগ্রহ করিলেন। বুদ্ধের 
বামপার্খে ধর্ম স্ত্রীবেশে উপবেশন করিলেন এবং সঙ্ঘ পুরুষবেশে 
তীহীর দক্ষিণে বসিলেন এবং এই ত্রিরত্রের পূজা আরম্ত হইল। আদিবুদ্ধ 
শৃন্ঠ হইতে এই স্ত্রীমৃরতি ধর্ম উৎপন্ন হইরাছিলেন। তাহা হইতেই শিবাদি 
দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । তিনিই সকল দেবতার 
আদি। + 


বুদ্ধের বপধাঞ্জা-উত্গৰ 


বিরত 


টি পোশিপশীপিপাপপিপাশপপিপাপী 





* মরুরভঞ্জে বৈশাখা পৃিমায় ধর্দের গাঁজন বা উড়াপর্ধা হইয়া থাকে । ম্মরণাতীত 
কাল হইতে বৈশাখা পুর্ণিমার দিবস এই উড়াপবরর হয়। 
বিশ্বকোষ, বৌদ্ধধর্ম 
+ উপনিষদের মহেশ্বরকে ইন্দ্রাদি দেবতা চিনিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র 
হৈমবতী| উমা এই মহেশ্বরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। 
--কেন-উপনিষত ৩৩ ১২1 


মহাযান ১৯১ 


এই প্রকার হিন্দু ও বৌদ্ধদেবদেবীগণের সহিত বৌদ্দপর্বাদি 
হিন্দ ও বৌদ্ধ উত্সবের. অর্থাৎ বৈশাখী পুরণিমার উৎ্সবাদিতে বর্তমান 
সমঠা গন্তীরাপূজার অঙ্কুর বিদ্যমান রহিয়াছে । 
বৌদ্ধপর্বদিনে এবং বাধিক উৎসবে যথেষ্ট আড়ন্বর দুষ্ট হইয়া 
বদ্ধদেবতাগণকে নৈবেদ্যাদি থাকে । দেই অময়ে হীনযান ও মহাযানদলের 
এ বিবাদবশতঃ বাঁদগ্রতিবাদের প্রতিবিম্ব আজিও 
গম্ভীরার বন্দনামধ্যে দৃষ্ট হয় এবং স্থষ্টিতবাঁদিরও সবিশেষ আলোচনা 
হইয়া থাকে । ুল, পুষ্প, ধৃপাদি এবং নৈবেগ্ঠ প্রদান দ্বারা বৌদ্ধ উৎসব 
সমাধা হইত। তংকালে গীতবাগ্ঠার্দিরও প্রচলন ছিল। বুদ্ধদেবসন্সিধানে 
নৈবেছ্ প্রদান * ব্যাপার বৌদ্দমতবিরোধী নহে! বর্তমানকালেও 
স্থপন্ক কদ্লীফল, পুম্সাদি এবং আলোকমাল। দ্বারা বুদ্স্থানে পুজাদি 
হইয়া থাকে ।1 





্ মিলি পঞ্চ হে হা শ্রীবিধুশেখর ভট্াচয) )-বুদ্ধ পূজা গ্রহণ করেন কি না, ২৫। 
“মহারাজ, যদি পুর্ধকৃত অকুশল কর্মের ফল এখানে অনুভব করিতে হয়, তবে পূর্র্বকৃত 
ঝ| ইহকত উভয়বিধই কুশল ও অকুশল কণ্ধু অবন্ধ্য ও মফল। এই কারণে মহারাজ, 
গরিনিব্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাহার জন্থ কত কাধ্য অবন্ধয ও সফল 
ইইয়| থাকে ।” ২১৪ পৃঃ। 
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চতুর্থ অধ্যায় 


7৯টি 


বিক্রমাদিত্যের যুগ-__বৌদ্ধর্ম্দের অবনতি 
গন্তীরার ক্রমবিকাশ 
ুষ্ীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুর্বব ভারতে গুপ্তসাআাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
অনুমান ২৯* খুঃ ঘটোৎকচ হয়। গুপ্তবততীয় ঘটোৎকচ এই বংশের আদি 
পিংহাদন প্রাপ্তহন পুরুষ । ৩২০ খুষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে 
গুপ্ত সন আরম্ত।* নাগবংশীয় ও মৌধ্যবংণীর় বিখ্যাত ভূপতিগণ যে ধশ্ব 
ও ধন্মোৎদবাদির প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সহিত বৈদিকধর্মী- 
ভাব মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব ধর্ম মানবসমাজে প্রাধান্ট লাভ করিয়া- 
ল। 

উজ্জয়িনী ঘটোতকচের রাজধানী ছিল। তিনি ভারতে গুপ্ত- 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র চন্ত্রগুপ্ত উজ্জগ্নিনীর 
বাজানংহাননে উপবেশন করিরা ভারতীয় প্রক্কৃতিপুর্জের যে উন্নতি বিধান 

করিয়াছিলেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইতেছে । 
এই চন্্প্প্ত বিক্রমাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন । ভারতে বিক্রমাদিত্য 
নামে কতিপয় নরপতি বাঁজত্ব করিয়াছেন । কিন্তু এই নিজ পত্র 





* বাঙ্গের জাতয় হাহা ১ম অংশ ১৪৫ পৃ, ৩১৯ ধা | « ছ)5 0750 
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গম্ভীরার ক্রমবিকাশ ১৯৩ 


চ্রগুপ্ত সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপতি-লাভে সমর্থ হন। বিক্রমাদিতোের 
পিংহাসনারোহণের দিবস হইতে “সংবত»নামক সনের আরন্ত হয়| 
বিক্রমাদিত্যের সময় নেপালের রাজপিংহাসনে লিচ্ছবিবংশ রাজত্ব 
করিতেছিলেন, তাহাদের অধিকার পাটলিপুত্র- 
পর্যন্ত গ্রসারিত ছিল । , এই লিচ্ছবিগণ হিন্দু- 
'ধন্মীচারী ছিলেন। পুণ্ড, ও গৌঁড়ে সেই সময়ে কোন বংশের রাজারা 
রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
বৈদিকধম্ন তৎকালে পটিলিপুত্রাদি দেশে রাজধর্ম ছিল বলিয়া 
বিকম।দিতা ও বাথণা- অনুমিত হয়। বিক্রমাদিত্য এই লিচ্ছবিগণের 
ধস্মোযতি সহিত বদ পরীক্ষা করিয়া নিচ্ছবিরাজকন্ঠা] 
কুথারছদীকে বিবাহ করেন । এই বিবাহের পর হইতে বিক্রমাদিত্যের 
. গরদৃত্ব পরিবদ্ধিত হইয়াছিল। খগধ তাহার শাসনাধীন হয়। বিক্রমাদিত্যের 
সময়ে ব্রাঙ্মণগ্রভাব বন্ধিত ইইয়াষ্ছিণ, কিন্তু বৌদ্ধগ্রভাব একেবারে মন্দী- 
ভূত ভইয়া পড়ে নাই। জুদীর্ঘফাল হইতে অশোক ও তদংণীয়গণের 
আটরিতি ধন্মভাব ভারতীর ধর্ধের মুল-স্থান অধিকার করিয়াছিল। 
বিক্রমাদিত্যের সময় শিব ও খিবণক্তি এবং গোপবেশী শিখিপুচ্ছধারী 
কষ দেবতা বণিরা পুজিত ₹ইতেছিলেন ! বুষ্ধাদি বৌদ্ধ দেবদেবীগণও 
সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিরাছিলেন। গ্রন্নৃতিপুঞ্জ বৌদ্ধ, জৈন, বৈদিক 
ও পৌরাণিক দেবতাগণের গ্রতি আঙ্কাবান্‌ ছিলেন। 
এই বিক্রমাদিতোর পর তীহার গ্রধানা মহিষী কুমার্দেবীর গর্ভজাত 
রিনার দিংহাঁসন প্রাপ্ত হন। সমুদ্র- 
বৈদিক হিনদুদমাজ-. গুপ্ত এক দিথ্িজরী নরপতি ছিলেন। তিনি 
রি প্রায় সমগ্র ভারত এক রাজচ্ছত্রের অধীনে 
আনয়ন করেন। মু মঃ সমতট ও ডবাক্‌* অধিকার করিয়া তথাকার 


বিক্রমাদিত্য 





* বীরভূমের ডাবুক? ? কেহকেহ ইহাকে ঢাকা-অঞ্ বলিতে গাহেন। : 
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১৯৪ আগ্ভের গম্ভীর! 


রাজন্গণকে করগ্রদানে বাধ্য করেন। বহুদিন পুর্ধ অশোক এই 
প্রকার বিস্তীর্ণ সাম্রাজা স্থাপন করিয়াছিলেন সমুদ্রগুপ্ত বৈদিক 
ধান্মর পুনঃপ্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং অশোক-প্রচারিত ধাম্মর 
উচ্ছেদসাধনে বত্ববান্‌ হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। 
তাহার দিগ্বিজয়ের পর এই বিজয়কাহিনী চিরম্মরণীয় করিবার জন্য 
তিনি অশ্বসেধ-যক্ডের অনুষ্ঠান করেন। তিনি বৈদিক হিনুধন্মী আচরণ 
করিতেন, এবং প্রক্কৃতিপুঞ্জের মধ্যে বৈদিক হিন্দুধন্ীপ্রচারে অগ্রসর 
ইইয়াছিলেন। মেই সময়ের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধবজ্ঞ থে, মহাভারতে বণিত 
যুধিষ্ঠির নৃপতির ঘঙ্ডের অনুরূপ হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা ঘায়। 
ৃত্যগীতবাগ্ঠাি-সঙ্গপিত উৎমব এবং প্রভূত পানভোজনের ব্যবস্থাও 
হইয়াছিল । সঙ্গে সঙ্গে বজ্ঞসমাপনান্তে অবভূথন্নানোৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়! 
থাকিবে; কাঁরণ উতাও যক্তের একটি অঙ্গ । 

পুপ্মিত্র একবার অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহার পর সমুদ্র- 
গুপ্ত এই বৈদিক অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পাদন করেন। জৈন, বৌদ্ধ ও 
পৌরানিক ধশ্মাভাব সম্মিপিত হইয়া হিন্দুধাম্মর কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল। 
সাহার পর এই অশ্বমেধযস্ীয় উৎসব প্ররুতিপুঞ্জের হৃদয়ে পশুবধাদি 
বে শাস্ত্রীয় বিধি, তাহা দেখাইয়া দিল । উৎসবাস্তে অবভৃথন্নানের 
্তায় উৎসব গ্রক্কৃতিপুঞ্জও অনুকরণ করিতে আরন্ত করিয়াছিল। সেই 
কারণে অগ্ঠাপি প্রত্যেক পুজাদি-উৎসবান্তে তৈলংরিদ্রাদি মর্দন করিয়! 
স্নান করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। গন্তীরা বা গাজন-পরিসমাপ্তির পর 
নদীন্নানাদি উৎসব এই অবভূথন্নানের ক্গীণ চিহ্ন বলিয়াই বিবেচিত 
হ্য়। 

উৎ্মবক্েত্রে নৃত্য, গীত ও বাচ্ের প্রয়োজন। তাহ! এই প্রকার 
রাজন্তগণ-আচরিত উৎসবাদি হইতেই প্রকৃতি" 
পুপ্র গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান কাণে 


উতমৰ 


গন্ভীরার ক্রমবিকাশ ১৯৫ 


হিন্দুগণের প্রত্যেক পূজাদি উৎসবে নৃত্য, গী+ ও বাগ্ঠাদির ব্যবস্থা, এবং 
আহারাধির বিধি নিদিষ্ট রথিয়াছে। ইহাতেও দেই স্থু প্রাচীন ল্লানোতদব 
চলিয়া আনিভেছে। 

সমুদ্র এই অশ্বমেধ-যক্তে ত্রাহ্ষণগণকে প্রস্তুত স্ব্রিজতাদি দান 
করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধগণকে দান করিবার কথা বড় গুনা বায় না। 
এই সময়ে ত্রাঙ্মণপ্রাধাগবশতঃ বৌদ্ধাদি ধন্মী রাজদহানুভূতি হারাইয়া 
হীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছিল। 

সমুদগ্ডগুর সময় বৌদ্দগ্রভাব বে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার 
একটি বিশিষ্ট নিদর্ণন বিগ্রমান রহিয়াছে । তৎ- 
কালে ভারতে বোন্ধগণের তীর্থপধাটন-উপলক্ষে 
অবস্থানও কষ্টকর হইয়া গড়িয়াছিন। এজন্য পিংহলরাজ মেঘবর্ণ বন 
উপহ্ারাণি দ্বার! সমুদরগুপ্তকে সঙ্থষ্ট করিয়া, বুদ্ধগয়ায় একটি বিহার- 
প্রতিষ্ঠার আদেশ গ্রাপ্ত হন, এবং নিজের ভ্রাভাকে এ দেশে প্রেরণ করেন। 

মমুদরপপ্তের মহ্ষী দাদবাঁর গজাত চন্ত্রগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পর 
শিহানন লাভ করেন। এই চন্ত্রপগুপ্তও 
“বিক্রমাদত্যত উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এই বিক্রমাদিত্যের সময় বঙ্গদেশ তীহার করগত হইয়াছিল। এই 
বঙ্গবিজয়কাধিনী বর্তমান কালে দিল্লীর লেহস্তস্তে খোদিত রহিয়াছে। 
মমগ্র বঙ্গদেশ ণেই সময় হইতে বিক্রগাদিত্যের শাপননীতির অধীনে ছিল। 

এঁতিহাপিকগণ এই খিক্রমাদিত্যের 'নধরত্ব' মভা ও তাহাতে কানিদাস, 

অমরনিংহাদি পগ্িতগণের বর্তমানতার কথা বলিয়া থাকেন। কানিদাসের 
কবি'ত্ব বৌদ্ধগ্রসঙ্গ খিগ্ভমান থাকলেও শিবাদি দেবতার কথাও বর্তমান 
রহিয়াছে। অমরাকাষ-প্রণেতা অমরপিংহ একজন বৌদ্ধ, তিনি গয়ক্ষেত্রে 
এক, বৌদ্ধ বিহার নিশ্মাণ করিরাছিলেন। * 


* 45100 16502701008) ০11) 101), 286-87, 


বৌদ্ধ প্রভাবের অবনতি 


চন্জগপ্ত, দ্বিতীয় বিরুমাদিতা 





১৯৬ আগের গম্ভীর 


চন্্গুপ্ত-বিক্রমাদিত্য জৈন, বৌদ্ধ ও শৈবাদিহিন্দুধশ্মীবলম্বী জনগণের 
উপর সমান বাবহার করিতেন। তিনি হিন্দুদের জগ্ঠ দেবালয় এবং 
বৌদ্ধগণের জন্য বিহারাদি প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন । এই সময়ে তাহার 
রাজ্যে শিবনুর্ডিগ্রতিষ্ঠা, শিব-আরাধনা এবং মুদ্রায় শিবমুত্তি অস্কিত 
হইতেছিল। মহাধান-বৌদ্ধন্মী ব্রাহ্গণাধর্মের উপর প্রাধান্য লাভ 
করিলেও আর উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই ৷ মহাধান-বৌদ্বধান্মের 
সহিত পৌভুলিক হিন্দুধর্ম মিখিয়া যাইতেছিল। শৈবধন্ম ক্রমশঃ 
প্রীধান্তলাভে অগ্রদর হইতৈছিল। মহাধান ও হীনঘানে এবং 
বৌদ্ধ ও ত্রান্মণ্যধন্মে পরস্পর বিরোধ চলিতেছিল। ইহার ফলে 
মাধ্যমিক সম্প্রদায়ই আত্মপ্রসার লাভে সদ হয়। বৌদ্ধ ও হিন্দ 
ভাবময় মাধ্যমিক সম্প্রদায় দিন-দিন সাধারণ 'গ্ররুতিপুর্তের আদরের তন্ন 
হইয়া পড়ে । 

পাটলিপুত্র, পুগ্ু-গোঁড় বা বন্দদেশ তখন বিক্রদাদিত্যের অধিকারে 
আসায় সকলেই স্বার্ধানভাবে ইচ্ছামত ঘম্মীচারী হইয়া চলিতেছিল । 


চঃ রি 
ফা-ছিয়ান লিখিত 


বৌদ্ধ-উত্সব-বর্ণনা 


বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের শেষভাগে পরিক্রাজক ফাঁ-হিয়ান মহাযান- 
বৌদ্ধধন্মেরে সবিশেষ বিবরণ ও পুস্তকাঁদি 
সংগ্রহের জন্ঠই এ দেশে আসিয়াছিলেন। 
পাটলিপুত্র নগরে অশোকগ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বৌদন্ত পের সন্নিকটে 
ছটটি বৌদ্ধবিহার বিদ্যমান ছিল। তাহার একটিতে হীনযানীয় ও 
অ'গরটিতে মহাঁধানীয় বৌদ্বশ্রমণগণ বাস করিতেন। তাঁহাদের খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। সেই ছুই বিহারের মধ্যে একটিতে ফা-হিয়ান 


ফা-হিরান: ৪০০ খস্টা্থ 


বৌদ্ধ-উৎসব-বর্ণনা ১৯৭ 


অনুমান পাঁচ বৎসর বাস করিয়াছিলেন এবং তখন পাটলিপুত্রাদি স্থানে 
প্রচলিত বৌদ্ধ-উৎমব দর্শন করেন। | 

জ্যৈষ্ঠ মাসের ৮ই তারিখে (বা! অষ্টমী তিথিতে ) সর্ধজনীন বৌদ্ধ- 
মহোত্মব হইত | দেই মহোত্দবটি বৌদ্ধ 
পৌন্ণিক-শোভাযাআ। বংশনিঝিত চারি চাকার 
রথ, তাহার চতুর্দিক্‌ বন্্রমণ্ডিত. এবং বাস্ত্রোপরি, বু দেবদেবীর বিবিধ 
বর্ণরাগে রঞ্জিত চিত্র পিখিত থাকিত। প্রত্যেক রথ ধবজ, 
পতাকা ও মাল্যাদিতে খোভিত কর হইত । প্রত্যেক রথোপরি বুদ্ধ- 
দেবের প্রতিমুত্তি রক্ষিত হইত। বোপিসত্ব সারখির স্ায় দণ্ডায়মান 
থাকিতেন। এই প্রকার কুড়িখানি রথ নগরের রাজপথে ধারে ধারে 
টানিয়া লওয়া হইত। বন্থদরস্থ পল্লী হইতে বু নরনারী দর্শকরূপে 
আগমন করিয়া! সহরূটিকে নোকারণ্া করিয়া তুলিত। ধুনী, দরিদ্র, 
শরমণ ও আ্রাহ্মণগণ এই উত্সব দেখিবার জন্ঃ সমবেত হইতেন। এই 
বৌদ্ধ রখোত্সবের সময় গীতগাগ্ঠনৃত্যাদির অনুষ্ঠান হইত, এবং সমবেত 
জনগণ রথছ্থিত বুদ্ধদেবের উদ্দেশে পুষ্পাদি গন্ধদ্রব্য অর্পণ করিত। 
রথসমূহ নগরমধ্যন্ত উত্সবমগুগগুণির সন্নিকটে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ধারে 
ধীরে বাগ্ঠধবনি মহ নীত হইত । 

সুসজ্জিত আলোকমালাবিভূষিত উত্মবমগ্ডপে রথস্থিত বুদ্ধাদিমুণ্ি 
নীত হইত, এবং ততপুরোভাগে নৃত্য. গীত, বাচ্চ, ক্রীড়া, কৌতুকাদি ও 
বিবিধ ধন্মবিষয়ক অনুষ্ঠানে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইত । বহুদূর হইতে 
সমাগত ব্যক্তিগণ এই উতসবানোদে যোগদান করিত । * 


বৌদ্ধ-উতৎ্মব রথযাঞা 
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১৯৮ আছ্ভের গন্তীরা. 


এই বৌদ্ধ রথোত্সব এবং নৈশ গীতবাগ্ভ ও নৃত্যাদি ব্যাপারের 
অনুষ্ঠান কালক্রমে গন্তীরা-উৎনবের ক্রম- 
বিকাশের সাহান্য করিয়াছে । বৈশাবী পুণিমায় 
বৌদ্ধোৎসব গন্ভীরা-উৎ্সবে পরিণত হইয়াছে। মগ্ডপোপরি বুদ্ধাদিমুত্তির 
স্থাপন, পরে রথারোহণে * প্রদক্ষিণ এবং উতদবমণ্ডপে প্রত্যাগমন, 
তৎপর সমন্ত রাতরিব্যাগী বিবিধ স্থানাগত জনগণের নৃত্য, গীত 
ও বাগ্ঘপহ উত্পবানুষ্ঠান বর্তমান গন্তীরার অনুরূপ বশিয়াই 
বিবেচিত হয়। 
এই বৌদ্ধ ব্থোত্সব ও উত্দবমওপন্থ বুদ্ধাদবতার সম্মুখে সমুদার় 
বারিব্যাপী যে নৃত্য, গীত ও বাগ্যোসব হয়, 
তাহ। মালদহাদি স্থানে বর্তমান গন্তীরার অনুরূপ। 
কিন্ত রথবাত্রাব্যাপারটি এক্ষণে কোথার গিয়াছে তাহার সন্ধান করিলে 
দেখিতে পাই--জগন্নাথের রথাত্রা-অনুষ্ঠানে এই বৌদ্ধ বখোৎসব 
আত্মত্যাগ করিয়া দেশে দেশে খিষুঃ বা ক্কষ্চের রথবাআায় এবং স্থান'ভদে 
্রীত্রীচৈতন্তদেবের রথথাত্রায় পরিণত হইধাছে। অগ্ভাপি মানদহের 
গন্তীরার সময় বৈশাখ মাসে প্রতি বৃহস্পতিবারে “রথাই” নামে এক 
ব্রতানুষ্ঠান হইয়া থাকে । ফাহিয়ান বে বৌদ্ধ রথোৎসব দেখিয়াছিলেন, 
মালদহে আজিও সেই উৎসব লুপ্ুপ্রায় “রথাই” পর্ব নামে খ্যাত 
রহিয়াছে । টু 
পু -গৌড়ের এই “রথাই”নামক প্রাচীন উৎসব বিক্রমাদিতার 
সময়ে তাহার রাজ্যনীমামধ্যে স্ুগ্রচগিত ছিল। দেই সময়ের বৌদ্ধ 


গম্ভীররি জমবিকাঁশ 


মালদহের রখাই 





শিপ লা ২ রঃ রর পাপী 


* গম্ভীরার পর “পুষ্পরথ” উৎমব হইয়া! থাকে । শিবের পুপ্পরখো্দবের কথাও 
আছে। - ৃ 


বৌদ্ব-উৎসব-বর্শনা " ১৯৯ 


রাখোৎসব বর্তমান কালের “প্রথাই” ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই 
বা ব্রতের অন্ত একটি নাম “রধছরৎ”। * 





« মালদহের * প্রহর” বা দরগাহ" বৈশাখ ম মাসে প্রতি বৃ্পঠিবারে থানায় 
রসণীগণ বেল| দ্িপরহরে ক্সানান্তে নিজ নিজ বাটার সন্থুস্থ চতুপ্ণথে বা নাধারণ 
গণের মথাস্থল ধুলি সরাইয়া গোময়পিপ্ত করে, এবং সেই স্থানে আলিপনাগ্গার! 
কতকগুলি রথ এবং সেই সব রগে দুইটি করিয়া মূষ্তিও অক্ষিত করে। চতুপ্পথে 
থে রগাই-আালিপনা দেওয়া হয় ভাহ। একটু শ্তন্বভাবে চিত্রিত করা হইয়া থাকে। 
অভিমন্ুর সপ্তরথিবেষ্টত বুহের স্তায় চারিদিকে কতকগুলি রথ অদ্ধিত করিয়া 
মধ্যস্থলে একটি ন্নবৃহৎ রথ অঙ্কিত করা হয়। মানসিক করিয়া যদি কোন রমণী রথাই 
পৃজায় ব্রতী হন, তবে তিনি সোলার রথ বা চিনির রথ অগব আকন্দাদি-পুপ্পময় রথ 
নিদ্ধাণ করিয়া দেই স্থানে রপ্ষ। করেন, এবং পুরোহিতপতী | নিগেই আকন্দ পুস্প ও 
মটর ডাইল ভিজান নৈবেদে। পুজা সম্পাদন করেন। 





রণাই ব্রতের প্রতি হিন্দু-দুদলমান রমঞাগণর অনীম ভক্তি ও ভয় বর্টমান আছে। 


দেহ ম'রোগ এবং সথপচ্ছন্ম ভার জন্ত এই ব্রত অন্ুষঠিত হইয়া থাকে | “রথাঁহ" পুজার 


দেনতা কি, তাহা তাহারা অবগত নহেন। “গাই” দেবতা বলিয়। তাহাদের বিখ্বাস। 
পুজার পর রণণিগণ এক স্থানে উপবেশম করিয়। রথাই ব্রত-কথা। বণ করেন, দেই 
ব্রতক|টি কিঞিত দীর্ঘ, হতবাং মংগ্ষেপে ব্রত-কগার স্ল মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
“কোন এক রাজকস্টার সহিত এক ব্রাঙ্গণকণ্থার “নই” গাতান ছিল। নগরে 
'রথহরতের' উতনব আরগ্ত হইয়াছে । রণাই দেখিবার জগ্ত নগরবাপী নরনারী 
চনিয়াছে। ব্রাহ্গণকন্তা। সেই রাজকন্তার নিকট গিয়া বলিলেন “দই, রাই দেখিতে 
চল।" রাজকম্া। বলিলেন, “সই, তুমি কাহার বলে রপাই দেপিতে ঘাইবে ?' ব্রাহ্মণ 
কণ্ঠ বলিলেন, 'রথহরতের বলে দেখিতে যাইব।" প্রাঙ্গণকন্তা রাজকন্তাকে 
জিজ্ঞাস করিলেন_'সই, তুমি কার্জষ্ বলে রথঘরত দেখিতে যাইবে? রাজার 
কণ্ঠ। কিছু গবিবিতা ছিলেন। ভিনি বলিলেন, 'হাতী, বোড়।, রথ ও থনদৌলতের বলে 
পাই দেগিতে যাইব ।' ইহাতে রগাইকে অবজ্ঞা করা হইল। দেখিতে দেখিতে 
হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে গোড়া মরিয়। গেল, ধনদৌলত উড়িয়া পড়িয়া গেল, 
রাঁজার বেটীর প। খোঁড়া ও চক্ষু অন্ধ হইল । এমন দময়ে রথহরতের উতগৰ উপস্থিত 
ইয়া গিয়াছে। ব্রাঙ্মণকন্ত। আর বিলম্ব করিতে না পাঁরিয়। রথাই রেখিতে চলিলেন। 


২০৪ আগ্ভের গম্ভীর! 


পুণ্ড,-গৌঁড় যে সময়ে বৌদ্ধপ্রভাবে উজ্জল ছিল, তখন তথায় বুদ্ধ- 
রখোৎ্সব হইত। মগ্ডপের মধ্যে রাত্রে বুদমুত্ির সম্মুখে বিবিধ অনুষ্ঠান, 
নৃতাগীত ও বাগ্াদি দ্বারা থে সর্ধজনের উতৎসবামোদ হইত উহাই হিন্দু- 
প্রভাবকালে গন্ভতীরামণ্ডপে অনুষ্ঠিত হইত। কেবল দেবতার পরিবর্তন 
ও উত্সবের অঙ্গবিশেষের পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। বুদ্ধপুজা, ধম্মপূজা, 
আগ্ভাপূজা ও আগ্ভাপতি শিবকে দেবতা করিয়া যে গম্ভীর ও গাজন 
গৌড়বঙ্গে আজিও অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার মূল এই বিক্রমাদিত্যের 
যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সময়ে গুপ্তরাজগণ খিবাদি দেবতার ও 
বৌদ্ধ রথোত্সবের ন্যায় উৎ্সবামোদের অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুপ্রজার 
মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। 

পরবর্তী গুপ্তসম্রাগণের সময়ে শৈব, বেষ্চৰ ও শাক্ত-প্রভাব 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ এবং জৈনগণের গ্রতিও অনাদর করা 





রাজার বেটা কারিয়া মইকে ধরিল এবং কি করিয়া রথা দেখিতে পাইবে তাহাই 
জিজ্ঞাসা করিল। ত্রাঙ্মণী সই তাহাকে বনিলেন, “তুমি রথাইকে উাদ্দশে প্রণাম 
কর, এবং বল যে, আমার অপরাধ ক্ষমা কর; বে, বল রথছরতের বলে রথাই দেখিতে 
বুহব, এবং নিজে রথাই উত্নব করিব" রাজকন্ত। তাহাই করিল । দেখিভে দেখিতে 
হথাতী, ঘোড়া, ধনদৌলতাদি সব পূবেরর ন্যায় হইল, রাজকন্যার পা ভাল হইল, চক্ষুতে 
দেপিতে পাইল, তখন পায়ে চলিয়া রথাও দেখিতে গেল ।” 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে রণাই বর্তমান রণধাঁ। হইতে পৃথক, উত্সব । এক্ষণে 
আর সেই রখাউ উৎসব নাই | তাঁহার ক্াণ চিহ্ন আলিগনা ও পূজাটিমাত্র বর্মীন 
থাকিলেও এই রগাইকে ফা-হিয়ান বণিত বুদ্ধরথোৎ্সব বলিয়া চিনিতে পারা যায়, 
এবং মওগস্থিত বৌদ্ধউৎসবটি শৈবপ্রভীবকালে ব্তমান গম্ভীরার অস্কগত হইয়। 
গিয়াছে, তাহাও বুঝা যায়। 


ছরৎ শব্দ পাঁলি “ছারত” (সংস্কৃত “ষডংরা্র”) শব্ধ হইতে হইয়াছে মনে হয়। 
ফা-হিয়ানের সময় যে রথোৎ্মব হইত তাহা কিঞ্চিৎ নুানাধিক ছয় রাত্রি (অর্থাৎ দিন) 
ব্যাপিয়া হইত। 


বৌদ্ধ-উৎসব-বর্ণনা ২৯১ 


হয় নাই'। সেই সময় শিবালয়, বিষুমন্ৰির, শক্তিগীঠ ও মন্দির, এবং বৌদ্ধ 
বিহার ও জৈন বিহার নিখ্িত হইতে আরম্ত হইরাছিল। এই সময়ে 
“হুণ”গণ ভারতে আধিপত্যলাঁভে চেট্টিত হইরা কথঞ্চিৎ সফলতা লাভ 
করিতে পারিয়াছিলেন। মৌরপ্রভাবও এই নময়েই এ দেশে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইতে আরন্ত হর । 

্ন্দগ্প্ত হৃণবিজয়ের চিহণথ যে ্তস্ত নিশ্মীণ করিয়াছিলেন, তাহ! 
বর্তনান কালে বারাণসীস্ক “ভিতরীগ্নামক 
স্থানে বিছ্যদান হ্য়াছে। এই স্তন্তের উপরে 
বিষ্ণুর সুপ্তি গরতিষ্ঠিত ছিল। আবার তীারই সময়ে জৈনগণ জিনের 
নামে স্তম্ত উত্মর্গ করিতেন। এইরূপ একটি স্তস্ত গোরক্ষপুর জেলার 
ূরবদিকৃদ্থিত একটি পল্লীতে পাওয়া গিয়াছে।  উৎকীর্ণ নিপি হইতে 
উহার বিবর্ণ অবগত হওয়া বায়। সুতরাং এই সমর হইতেই ধর্ম 
সমন্বরের বুগারস্ত হইয়াহিন বলিয়া মনে করা বাইতে পারে। 


৪৬০ খ,: পতিষিত জৈনস্ত্ 


পঠিম অধ্যায় 


৯৪৯ 
ধর্মমসমন্বয়ের ঘুগ-_তান্ত্রিকতার প্রাছুর্ভাব 
. গভীরার ক্রমবিকাশ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বর্ধনরাজগণ 


মহারাজ শ্রীহ্ষবর্ধন হইতেই বদ্ধনরাগবংশ উচ্জন শ্রী ধারণ করিরাছিল। 
শ্রীহ্যবর্ধনের পিতা স্থাদীশ্বরের (থানেশ্বরের ) 
একজন গ্রবল নরপতি ছিলেন। মালব, গুর্জর 
প্রন্ৃতি রাজা ও হণ জাতিকে পরাজিত করিয়া তিনি রাজ্যীমা- 
বিস্তারে সমর্থ হয়েন। যখন রীজ্যবর্ধন ও হর্ষবদ্ধন নামক পুত্রদ্য় 
উপবুক্ত হইয়া উঠেন, তখনও তাহাদের পিতাকে হৃণাক্রমণ সহ করিতে 
₹ূইতেছিল। 
শ্রীহ্যদের রা্ূপদ লাভ করিয়া প্রথমতঃ ঘুদ্ধব্যাপারে মনোনিবেশ 
করেন। পুঞ্জ, গৌড়সন্লিকটগ্থ কর্ণনুব্খাধিপতি 
শশাঙ্গনরেন্দগুপ্তের সহিত তীহার ভীষণ 
সমরাভিনয় হয়। শশাঙ্কগুপ্ত শ্রীহর্ধদবের ভ্রাতা রাজ্য বদ্ধনকে অন্ায় 
রূপে হত্যা করেন। ইহার প্রতিশোধ দিবার জন্য শ্রীহ্য শশাঙ্কের রাজা 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই অভিযানে বঙ্গরেশের কিয়দংশ ও পুণু, 
গৌড় নগর তাহার করতলগত হয়। যদিও শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর বলিয়া 
কীত্তিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত গৌড়পতি ছিলেন ন। পূর্বমগধও 
একদিন গোৌড়নামে খ্যাত হইয়াছিল। শশাঙ্ক গেঁড়সন্লিকটবর্তী 


বদ্ধনরাজ জ্রীহ্ধদের 


গৌড়েখর শশাঙ্ক, শৈবধর্থব 
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উত্তর রাচ়ে রাজত্ব করিতেন। গোঁড়ুমির দক্ষিণাংশ সম্ভবতঃ তাহার 
করগত ছিল। শ্রীহর্ষ পৌও, গেঁড় অধিকাঁর করেন। 

্রী্ব গড়ে অবস্থান করিয়া কিছু দিন বিভিন্নদেশাধিকারবাদনায় 
সৈশ্ পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে পুণড, গৌড় ও 
বাঙ্গালার কিরদংশ তাহার অধিকারে আইসে। 

গুপ্তরাজত্ব খ্ধ্বন্ত হইবার সময় সামন্তশাসক গুপ্তবশীয় বীরগণ 
বহস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল্নে। এই 
শশাঙ্কনরেন্দ্রগুপ্তও দেই প্রকারের একজন গুপ্তবংপীয় নরপতি। 
শশাঙ্কনরেন্্র একজন শৈবধন্মীবলম্বী ছিলেন। তিনি পরম শৈব বলিয়া 
আপন পরিচয় দিতেন। গুপ্তনরপতিগণ যখন বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতেছলেন, দেই সময়ে তাহারা পুষ্নবর্তী 
শেষ গুপ্তদমাটুগণের আচরিত ধাম্মের অনুবর্তী হইয়া তান্তিকধশ্মে 
আস্থাবান্‌ হইয়। উঠেন। মহীঘানবন্মীন্তর্গতি মন্্রান এবং শৈব ও 
শান্ত সম্প্রদায়ের নূতন তান্িকতামুলক ধর্মভাবই তখন তীহাদের 
আচরিত ধশ্ম ইইয়াছিল। দেশের হিন্দু ও বৌন্ধগণ তথন বৈদিক ও 
বৌদ্ধন্মের মূল উদ্দশ্ত ভুলিয়া বৌদ্ধ ও পৌরাণিক উভয়গিরিতৎন্ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তীহারা বৈদিকধর্ীচারী ত্রাঙ্মণগণের অনুজ্ঞা মানিতেন 
না। সুতরাং এই নব তান্্িকসম্প্রদার বৈদিক বিগ্রমন্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই সময়ের বহু পুর্ব হইতেই শাকদ্বীপী 
বিপ্রগণ তান্ত্রিকধন্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। গ্রক্কৃতিপুঞ্জ তান্ত্িকধর্মে 
একান্ত অনুরক্ত হইয়! পড়িয়াছিল। 

শশাঙ্কপ্রভুতি গৌড়বঙ্গের রাজন্যগণ শৈব ও শক্তিমূলক তান্ত্রিক 
ধর্ম রাজধম্্ী বলিয়া গ্রহণ করির়াছিলেন। 
এই কারণে শৈৰ তান্তিকতা তৎকালে এ দেশে 
পরদার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 


দৌড়ে শিব ও শত়ি-পূজা 


১ 


২০৪ আছ্ছের গম্ভীরা 


যখন প্রীহর্ষ গৌড়বঙ্গাধিপ হইলেন, তখন তথায় বোদ্ধধম্ম পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্ত তাহা প্রকৃত বৌদ্ধধশ্থ নহে, মহাযানশাখাবল্বী 
মন্তরানীর তান্ত্রিক ধশ্মকেই তখনকার বৌন্বধর্মী বণিতে হইবে। পাটলি- 
পুত্র, গয়া ইত্যাদি ভূভীগে তৎকালে এই মন্্যানই ধন্মরূণে প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছিল। 
্রীহর্ষদেব মহাবানধর্মলক মগ্রবানমতের অনুবন্তী হইলেন। এই 
হের খিল, শুগ/ ওবুদ ব্দন-রাজবংশেই আবার শৈব, সৌর ও বৌদ্ধ 
পুজা হব মদধগ্ের  ধর্মীবলন্বী নরপতি বিছ্যঘান ছিলেন। পুষ্গভভূতি- 
রহ নামক প্রাচীন বর্ধনবংণীয় নরপতি বাণ্যকাঁল 
হইতেই শিব আবাধনা করিতেন। বৌন্ধরাজ হর্ষের পিতা প্রভাকর 
বর্ধন পরম সৌর ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ক্ষাটিকপাত্রে রক্তকমল- 
দ্বার স্ধ্যপূজা করিতেন। এই সনয়ে শৌর গ্রভাব পরিবদ্ধিত হইয়া- 
ছিল। শ্রীহর্ষের ভে সহোদর বাজ্যবদ্ধন ও সহোদর বাজান্তী। প্রকৃত 
বৌদ্ধ ছিলেন। শ্রীহর্ষ গ্রথমে হীনথান, পরে মহাথান, ও তদনন্তর 
মন্ত্রধানপন্থার বিশ্বাস স্তাপন করেন, এবং শিব, ক্ষ্য ও বু্ধমুভিসমূহেরও 
ঘ পুজা করিতেন । এই কারণে তিনি শিব, সুর্য ও বুম গ্রতিষ্ঠা করিয়া 
গিয়াছেন। শ্রীহ্য জীবনের প্রথমে খৈবধন্মে ও মধ্যভাগে বৌদ্বধান্ম 
যথেষ্ট অনুরাগ গ্রকাঁশ করিয়াছিলেন । শেষাবস্থায় তিনিই পরম মাহেশ্বর 
হন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন ধাশ্মে আস্তাবান্‌ ছিলেন, তাহা নিঃনন্দেহে 
বলা যায় না। তিনি বন্ুবিধ ধ্শীনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু কোনটির প্রতি 
আকুষ্ট হইয়া থাকিতেন না। ইহা! দ্বারা বোধ হয় তৎকালে তাহার 
্ররুতিপুঞ্জ ধর্মীসমন্বয়ের ঘূগে উপস্থিত হইতেছে দেখিয়। তিনিও প্রজা- 
রঞ্জনার্থ প্রজাপুঞ্জের আচবিত ধশ্মানুষ্ঠানগুলির অনুষ্ঠান করিতেন। 
এই প্রকারে বর্দনরাজত্বকালে প্রক্কতিপুগ্জ শৈব, শাক্ত, দৌর 
ও বৌদ্ধ উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিত। প্রত্যেক ধম্মীশপরদীয়ই তান্ত্িকতীয় 
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চর 


আস্থাবান্‌ ছিল বণিয়া, ধশ্ম-উত্সবনমূহের মধ্যে একা ও সমন্বয় সাধিত 
হইতে লাগিন। বৌদ্ধগণের বসন্তোৎসব ও বৈশাখমাসে বুদ্ধের জন্ম ও 
পরিনির্বাণ-উৎঈব, এবং হিন্দুগণের বসান্তোখ্সব ও শৈব উতৎনব একই 
সময়ে অনুষ্টিত হইত, এবং নহীযানধন্মমূলক মন্তরধানসম্প্রদায়ের বিবিধ 
দেবদেবীপুজা ও উত্নব হিন্দুদেবদেবীপূজার অনুরূপ ছিলঃ অতএব 
সমগ্র প্রকুতিপুপ্জের উত্সব একই প্রকার হইয়া পড়িরাছিল। ক্রমে ভিন্ন 
ভিন্ন সাম্প্রদায়িক উতৎ্বমধ্যে পরস্পরের অনুকরণ এতাদৃশ হইয়া 
গিয়াছিল থে, হিন্দু ও বৌদ্ব-উৎসবগুলির মধ্যে পার্থক্য অল্প পরিমাণ 
দষ্টিগোচর হয় । | 
এই চৈত্র ও বৈশাখী মহোৎসব ক্রমশঃ গম্তীরা-উত্সবের উপাদান 
গর্ভীর-উৎমবের পুদ্ধি করিয়া দিয়াছে? বর্তমান গাজন বা 
রমাবকাঁপ গম্ভীরা-উত্দবের অধিকাংশই এই ' কারণে 
বৌদ্ধভাবময় দেখা যাইতেছে । হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার মধ্যে এতাদুশ 
সাদৃপ্ত বিদ্বামান রহিয়াছে যে, অতি নিপুণ টক্ষুও তাহা মহজে পুথক্‌ 
করিতে পারে না। 
শ্রীহ্যদেবের সময় প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরপ্ীনার্থ ঘে উত্পসবামোদের 
টানা অনুষ্ঠান হইত, তদ্দারা সহজেই অনুমিত 
্ি্ হয় যে, ধর্সমন্য়ের যুগ এই অময়েই উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছিল । * 


* শ্ীহযদেব নিজে একজন কধি ছিগেন এবং ভাহার সভায় বাণভউনাঁমে এক 
কবিরক্র বিদ্যমান ছিলেন । এই সভা হইতেই নাগ!নন্দ, র্জাবলী, প্রিযদশিক] ইত্যাদি 
কবিতবপূর্ণ নাটক রচিত হইয়াছিল । নাগামন্দের জীমৃতবাহন বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্ত 
তাহার পড়। মাল্যবতী হরগৌরীর আরাধনা করিতেন অর্থাৎ শৈবধর্শের আঁদর্শস্থানীয়া 
ছিলেন। নাগানন্দ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, সেই নময়ে বৌদ্ধ ও শৈব উভয় ধর্ধের 
বেশ একটি সমন্বয়ভাঁব উপস্থিত হইয়াছে । 


২০৬ আছ্ধের গভীরা 
চি 


শ্রীহর্ষদেবের সময়ে কেবল কে প্ররুতিপুপ্কের মধ্যে ধণ্মপমন্তয় 
ংসাঁধনের চেষ্ট৷ হইয়াছিল, তাহা নহে'। জাতি ও ধঙ্কুনিবিবাশোষে ভেদা- 
ভেদ ভূলিয়া সকল প্রজার গ্রুতি সমান কৃপা বিতরণার্থ মহারাজ শ্রী্ষ- 
বন্ধনাদব তাহার সামাজ্যের নানাস্থানে পাস্থনিবাদ, চিকিৎসালয়, 
বিহার, চৈত্য ইত্যাদির গ্রতিষ্ঠাকল্লে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। হিন্দু 
বৌন্ধ, জৈন ধন্মীবলম্বী গ্রজাগণের সর্বত্র সমান অধিকার প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। সুতরাং রাজানুগ্রহ সমানভাবে সর্বপ্রজার উপর প্রদত্ত 
হইয়াছিল। ইহার ফলে প্ররুতিপুগ্র রাজভক্ত হইাতে ও রাজাহুশাগন 
পালন করিতে যত্রবান্‌ থাকিত। রাজার অকৃত্রিম প্রণয়ে সকলেই মুগ্ধ 
ছিল। এই গ্রকার রাজশাননের অধীন থাকিয়া মকল ধাম্খীরই 
প্রজাগণ ধর্মসমন্থয়ে যত্রবান্‌ হইত । শ্রীহর্ষ ধর্মুমতে বৌদ্ধ হইলেও কোন 
গ্রজা তাহাতে আপত্তি করে নাই, বরং রাঁজ-আচরিত ধন্ম ও 
ধন্মোৎদবাদিতে মর্বধনাধারণ লোক গিলিত হইত, এবং রাজ-অনুষ্ঠিত 
উৎ্পবাদির অনুকরণে ঘত্র করিত'। কেবলমাত্র একদল বৈদিকপন্থী 
্রাহ্মণ রাজার বৌদ্ধপ্রীতির উপর বীতরাগ হইয়াঁছলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


চীনদেশীয় তীর্ঘবাত্রী হিউ-এন্থ্‌-সঙ্গের 
উতৎ্সবব-নি! 
ভারতবানী বৌন্ধগণের নিকট বৌদধাম্মুর সবিশেষ বিবরণ অবগত 
হিড.এন্প-দা্জর হইবার জন্য এবং বন্ৃবিধ বৌন্ধগ্রস্থাদি সংগ্রহের 

4598 নিমিত্ত চীনপরিত্রাজক হিউ-এনথ্‌ সঙ্গ ৬২৯ 
খুষ্টাব চীন ত্যাগ করেন এবং সমরকন্দ, বোথারা, ইত্যাদি জনপদ 
অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। এই চীনপরিব্রাজক মহাধান- 
বৌনজসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। | 

শ্রীহ্যদেবের রাজসভায় চীনপরিব্রাজক আগমন করিলে রাজ 
ভীহাকে সমাদরপুর্বক গ্রহণ করিরাছিলেন। শ্রীহর্ষের অনুগ্রহে তিনি 
বহুদিন তথার অবস্থান করেন। চীনপরিক্রাজক যতদিন এই রাজানু গ্রহে 
অবস্থান করিয়াছিলেন, ততদিন শ্রীহ্ষরাজকে বৌনধন্মে যথেষ্ট অনুরাগী 
থাকিতে দেখেন। রী 

এ দেশের কোন ইতিহাস, ধর্মপুস্তাকে বা কাব্যে সেই সময়ের 
চীনপরিব্রাজকের ভীরত্ীয় উৎ্দবাদির সবিশেষ বর্ণনা ষ্ট হয় না, কিন্ত 

উৎসব-বর্ণন বিদ্র্ী ভিন্নভাষী একজন ধান্মিক চীনপরিব্রাজক 
তাহার, ভামায় তৎকালের নে ভারত-ইতিগাংসর এক বিস্তীর্ণ অধ্যায় * 
পিপিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই তৎকালের একমাত্র সুন্দর ইতিহাস 
বলিয়া গৃহীত হইতোছে। 


২০৮ আছ্ের গম্ভীর 


এই চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা যে প্রকৃত, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে। ভারতের অতীত ইতিহাসের এক অধ্যায় এই 
পরিব্রাজক উজ্জল করিয়া দিয়াছেন। শ্রীহর্ষের রাজত্বের সময়ে এ দেশে 
যে প্রকার উতৎসবাদির অনুষ্ঠান হইত, এই ধাশ্সিক পরিব্রাজক তাহা! 
স্বচক্ষে দেখিয়া স্বহন্তে তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 


প্রথম উৎসব 
গ্রথমে কান্যকুজ নগরে যে বিরাট সভাধিবেশন এবং বৌদবমুদত- 
কানের উত্মববধনা,. সমস্থিত থে উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয়, তাহা এই 
বৃত্ত, গীত, বাদ]াদিনহ চীনপরিভ্রাজকের জন্যই হইয়াছিল। রহ 
রি রাজের সহিভ বাঙ্গালাদেশে চীনপরিব্রাজকৈর 
সাক্ষাৎ হইলে তীহার ধর্সবিষয়ক কথোপকথনে ঘাটের গ্রীতি উৎপাদিত 
হইয়াছিল। সাটু হিউ-এন্থৃ-সান্গের সহিত কান্তকুজ নগরে আগমন 
করিয়া তাহার ধর্মবিষয়ক বক্ততা সর্বাধারণকে শ্রবণ করাইবার জন্য 
এই সভা আহ্বান করেন । * 

এই স্থানে বু জৈন, বৌদ্ধ, শ্রনণ, ভিক্ষু ও ত্রাঙ্গণ সমবেত হন। 
একটি প্রকাণ্ড স্থুশোভিত অস্থায়ী সভামওপ নিপ্মিত হইয়াছিল। এই 
সভাপমীপে অন্ত একটি শত ফিট. উচ্চ উৎদবগুহ নির্বাণ করিয়া তথায় 
মানবপ্রমাণ বুদধমুক্তি সংস্থাপিত হইয়াছিন। উত্মবটি চৈত্রমাসের প্রথম 

চি ২১শে তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। 
ই অস্থারী উৎদবক্ষেত্রে নৃত্য, বাগ, সঙ্গীতাদির বিপুল আয়োজন 
ই প্রতিদিন বত, গীত ও বাগ্াদিসহ উত্দব আরন্ত হইত। 


ক রি এর 
ক ৬৪৪ খ. টাকে; র নাথও ফান্তন মাসে এই সভার (অধিবেশন হইয়াছিল। 1 “০ 
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প্রথম উত্দব ৯০৯ 


মহারাজ একটি কদর সবণময বুম ্ব্ধে করিয়া নদীতে ্লান করাইয়া 
উত্দবগৃহে আনয়ন করিতেন । + এই চৈত্রমাসিক বৌদ্ধ বাসম্ত উৎদব 
পুষ্পধৃপাদি গন্ধদ্রব্য, নৃত্য, গীত ও বাগ্ভ সহ সম্পাদিত হইত। শ্রমণ, 
রাঙ্মণ, বিদেশী ও দেশীয়জনগণকে প্রচুর পরিমাণে বিবিধ খাচ্তরব্যদ্বারা 
_ ভোজন করান হইত । 
এই উৎবক্ষেত্রের সুবৃহৎ মণ্ডপে একদিন ব্রাঙ্ষণগণ অগ্নি প্রদান 
করিয়াছিলেন। তাহাতে মণ্ডপের কিরদংশ ভম্মীভূত হইয়! গিয়াছিল। 
শ্রীর্ষের টৈতোৎদব এই বৎসর হইতে বাৎসরিক- 
রূপে অনুষ্ঠিত হইতে আরন্ত হয়। কালক্রমে 
শ্রী্ষের কান্তকুক্সের এই চৈত্রোত্সব গম্ভীরা 
ও গাজনে পরিণত হইয়া গিয়াছে, অথবা গন্ীরার ক্রমবিকাশে সাহাব্য 
করিয়াছে। | 

- পরবর্তী কালে মণ্ডপে অগ্রিদাহব্যাপাৰের ম্মরণার্থ প্রতি বৎদরে 
উৎসবান্তে উতসবক্ষেত্রে অন্ত প্রকারু অগ্নিক্রীড়ার অনুষ্ঠান হইত। কারণ 
আজিও গাজনে ও গম্ভীরায় যে অগ্চাত্সব ও অপ্নি-ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হইয়া 
থাকে, তাহার বর্তমান নাম “ফুল-খেলা” | এই ফুল-খেলা ব্যাপারে ভক্ত 
বা সন্্যানিগণ কাণ্টাদিদবারা অগ্নি প্রজালিত করে, এবং তাহার! ছুই দলে 
বিভক্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রজলিত অগ্নিখণ্ড নিক্ষেপ করে। 
ইহা হর্যদেবের কান্তকুজস্থ বিরাটমওপদাহের অন্্করণমাত্র।1 

* এই প্রকার বৌদবমু্ির গ্রানাদি ও পুজাবিধি শিবলিঙ্-প্রতিষ্ঠায়, ধর্শের গাজনে, 
ও আদোর গম্ভীরায় দেখ। ঘায়। 

1 অন্যাপি দোলঘাত্রা-উৎ্সবের পূর্ব দিবস কোথাও “নেড়াপোড়া” কোথাও 
“মেঢ়াপোড়া”, কোথাও “আগ্চি” নামে এক অগ্নন্ত্সব হইয়া থাকে । সম্ভবতঃ উহ! 
্রাহ্মণগণ কর্তৃক “নেড়া” (বৌদ্ধ )-দাহব্যাপারের ব্যঙ্গোৎসব হইবে। যদিও এই * 
উৎসবের অন্ত শাস্তীয় কারণ আছে, তথাপি ইহাই মূল কারণ বলিয়। অনুমান 


করা চলে। 
14 


গ্রীহষের চৈক্রোত্সব 





২১০ আগের গম্ভীর 


উক্ত ব্ন্ত-উৎদবে বুদধমূত্তি লইনা প্রধান প্রধান সামন্তরাজগণ 
হস্তীগ্রভৃতি ও বহু জনগণ সহ নৃত্যগীতবাপ্ত 
করিতে করিতে শোভাধাত্রা বাহির করিতেন । 
এই শোঁভীযাত্রাউপলক্ষে সুবর্ণ পুষ্পাঁদি দান কর! হইত। শোভাযাত্রা 
নগর প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ধার উত্সবমণ্ডপে আপিত। এই প্রকারের 
শৌভাবাত্রা আজিও শিবের গাঁজনে, ধন্মের গাজনে ও গন্ভীরায় অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে। 


শোভাযাত্রা 


দিতীয় উৎসব 


হিউ-এন্থ সঙ্গ প্রশ়াগক্ষেত্রে একটি মহান্‌ উৎসব * দর্শন করিয়া- 
ওয়াগক্ষেত্রে উতদব-. ছিলেন। এই উৎসব বৌদ্ধ দানোত্সব এবং 
বর্মন! সমাট্‌ শ্রীহ্যদেব ইহার অনুষ্ঠাতা। ইহা 
সুগ্রাচীন। কান্তকুজ্জের উৎসবান্তে শ্রীহর্ধদেব প্রয়াগক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়া এই পাঞ্চবাধিক উত্সব সম্পাদন করেন এই মহোত্সবের 
পরে কান্তকুজ্ের বিরাট সভার স্ায় 55 সভাধিবেশন 


সু মিন্জিভাে ভূগততগণ অকাতরে দানধর্দের নুন কারি যান। * * 
ক ক গ্রত্যেক ভিক্ষুকে অর্থাৎ বৌদ্ধ-উদ্াসীনকে প্রতি মাসে দুইবার অর্থাৎ পূর্ণিম! 
ও অমাবস্ত।র দিবঘে আত্মপাঁপ অঙ্গীকার করিতে হইত। ক্রমশঃ গৃহিলোকের মধ্যেও 
এই প্রথা প্রচলিত হয়, কিন্ত তাহার অন্ুবিধ|-সংঘটন প্রযুক্ত, অশোক রাজা পাপের 
প্রায়শ্িত্তসাধনার্থ একটি মহৌত্সব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাতে প্রথমে আত্মদোষ- 
স্বীকার ও দানধর্দর অনুষ্ঠান উভয়ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরে গৃহস্থলোকের পাপ- 
স্বাক্কারের নিয়মটি একেবারেই উঠিয়! যায়। এদানোত্মবটি পাচ বতসরান্তে সম্পন্ন 
_ হইত। খষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগক্ষেত্রে একবার এ উৎসবের অনুষ্ঠান হয় 
চীনদেশীয় তীরখযাত্রী হিউ-এন€. স্গ তাহা দর্শন করিয়া যান।" 
__ভারতবীয উপাদক-সশায। উপক্রমণিক!, ২৮৩-২৮৪ পৃঃ। 


দ্বিতীয় উত্নব ২১১ 


হইয়াছিল। চীনপরিব্রাজক শ্রীহর্ষের সময় যে উৎসবটি প্রয়াগক্ষেত্রে 
দেখিয়াছিলেন তাহা যষ্ঠবাধিক অধিবেশন । ইহা ৬৪৪ খুষ্টা্দে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। 

প্রয়াগে গঙ্গযমুনা-সঙ্গমক্ষেত্রের মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই উৎনব 
অনুষ্ঠিত হয়। “এ স্বিস্তৃত উৎসবক্ষেত্র একটি আনন্দক্ষেত্র ছিল 
চারিদিকে সহস্র সহত্র গোলাপ গাছের সুরম্য বৃতি, তাহাতে অপর্যাপ্ত 
মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহঃ প্রস্ফুটিত, এবং মধ্যগ্তলে স্বর্ণ, রজত, পটটবস্ত 
ও অপরাপর বহুমূল্য দানদ্রব্যে পরিপূর্ণ স্ুজ্জিত গৃহশ্রেণী। তাহার 
সমীপে সারি সারি একশত এরপ বিস্তৃত ভোজনগুহ ছিল ষে, তাহার 
প্রত্যেকটিতে একশত ব্যক্তি একত্র ভৌজন করিতে পারিত। মহারাজ 
শিলাদিত্যের আহ্বানক্রমে” * “প্রয়াগের বর্তমান সভায় সামন্তরাজবর্গ 
সকলেই আগিয়! উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনাথ, আতুর, দীন-দরিদ্র কত 
যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সীমা! নাই। এতদ্বাতীত উত্তর 
ভারতের অসংখ্য বরাঙ্গণ এবং বহুপংখ্যক সাধু সন্ন্যাসীদিগকে সমাদরে 
নিমন্ত্রণ করিরা আনা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে যে সকল ধশ্মীনুষ্ঠান 
হইয়াছিল, তাহা হইতে বুঝ যাঁয় যে, তখন সমাজে হিন্দু ও বৌন্ধধন্মের 
এক অপূর্বব সমন্বয়সাধনের চেষ্টা হইতেছিল। উৎসব, দান ও পুজাদি 
৭৫ দ্বিন ধরিয়া! চলিয়াছিল। প্রথম দিবসে নদীসৈকতে একটি পর্ণকুটার 
নিগ্মীণ করিয়া তন্মধ্যে একটি বুদ্মৃত্ি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মৃষ্তিপ্রতিষ্ঠার 
গরেই অগণিত বহুমূল্য বন্ীলঙ্কীরপ্রভূতি বিতরণ করা হইয়াছিল। 
দ্বিতীয় দিবসে সূর্যের এবং তৃতীয় দিবসে শিবের মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। 
কিন্তু বিতরণের পরিমাণ অর্ধেক কমিয়! গেল। চতুর্থ দিবসে দশ সহ 
বৌদ্ধশ্রমণকে বহু ধনরদ্রাদি দান করিয়া পরিতুষ্ট করা হয়। ইহাদিগের 
প্রত্যেকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম-উত্তম খাদ্য, পানীয়, পুষ্প এবং গন্বদ্রব্য 
ই 25 








ঈ্ ভাঁঃ উঃ স:২৮৪ পৃঃ। 


২১২ আগের গম্ভীরা 


ব্যতীত একশত স্বর্ণ মুদ্রা, একটি মুক্তা ও একখানা উত্তকষ্ট গাত্রাবরণ 
পাইয়াছিলেন। পরবর্তী বিংশতি দিবস ব্রাঙ্মণদিগের অভ্যর্থনায় ব্যয়িত 
হইয়াছিল। ইহার পরে দশ দিবস পর্যান্ত জৈন ও অন্ঠান্ত সম্প্রদায়- 
ভূক্ত লোকদিগকে অর্থাদি বিতরণ করা হয়, এবং তৎপরবর্তী দশ দিবস 
দূরদেশাগত ভিক্ষুদিগকে অর্থে পরিভুষ্ট করিয়া এক গাস পর্যন্ত অনাথ, 
আতুর ও দরিদ্রদিগকে নানাপ্রকার সাহায্য দান কর! হইল 1 * 
এই উৎসবে শ্রীহর্ষদেব দরশদিকৃপাপ, বুদ্ধসমূহ, ুষ্য ও শিবের 
পূজা করিয়াছিলেন। সমগ্র সামাজ্যের সামস্ত- 
ই রাজগণ নিজ নিজ অধিকারভূমিতে এই প্রকারের 
নি অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া মনে করা যার । তথায় তীঁহার! 
প্রত্যেকে শ্রীহ্ষদেবের স্ঠায় দানপতির অভিনয় করিতেন । এই ধন্ম- 
সমন্বয়ের যুগে প্রত্যেক সামন্তশাসনভুমিতে বুদ্ধগণণ কুষ্য ও শিবের পুজার 
ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে। ফাহিয়ানের সময় নৃত্যগীতবাদ্যসমন্থিত 
রৌদ্ধোৎ্সবের স্তায় বৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সাধারণ গ্রজাপুঞ্জের 
: আনন্দ উত্পাদনের ব্যবস্থাও ছিল । 
বর্তমান কালে গম্ভীরা-বগুপে মহাদেবসন্নিধানে আত্মপাপ-স্বীকারের 
যে প্রকার বাবস্া দুষ্ট হয়, এবং নৃত্য-: 
গীতবাদ্য সহ. শিবাদি দেবতার ও দশদিকৃ্‌- 
পালের পুজার যে বিধি বর্তমান রহিয়াছে দ্রেখা বায়, তাহ! উক্ত 
উত্দবের নিদর্শন বলিয়াই মনে হ্য়। রামাই পণ্ডিতের "ময় এই 
প্রকারের বৌদ্ধ-উত্মবাদিতে চারি পণ্ডিত ও প্রত্যেকের “ গতি», 
(রামাইএর ১৬ গতি, অর্থাৎ উপাসকগণ) নির্দি্ ছিল, এবং ধম্মপুজার 
নায়ককে “্বানপতি”্র ( শীষের তার দাতার ) পদে বরণ করিয়া বু 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহান, বৈ কাণ্ড, ১ অংশ, ১৭৩ পৃঃ । এই উতনাবের একটি 
৮ মহামোক্ষপরিষদ 1” 


দশদিক পালপুজা 


' গন্তীরার বিকাশ 





দ্বিতীয় উত্সব ২১৩ 


ধন-দানাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীহর্ষদের প্রত্যেক বৌদ্ধযাচককে যন্্রপ 
স্ুবরযুদ্রা ও মুক্তা দিয়াছিলেন, তন্রপ রামাই পণ্ডিতের সময়েও “মমুক্তা- 
মঙ্গলস্ব্যাপারদ্বারা মুক্তা-দানের ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল । শ্রীহর্ষের 
উত্সবের তিন দিবসে তিন দেবতার প্রতিষ্ঠা ও পুজার স্টায়, গাজনে 
তিন দিন উত্সব ও শেষ দিবসে ভন্নার্দিভোজনব্যাপারের অনুষ্ঠান 
আজিও শিবের গাজনে “ শিবধজ্ঞ ” নামে প্রচলিত রহিয়াছে । 
এই প্রকার টীনপরিব্রাজকবণিত উত্সবদ্বয়ের বিবরণ দারা 
অবগত হওয়া যাঁয় বে, বর্তমান গম্ভীরা সেই শ্রীহ্র্ধাদি বৌদ্ররাজগণের 
অনুষ্ঠিত মহোত্সবাদি হহতেই ভ্রমশঃ বিকাশ লাভ করিরাছে। 
চীনপরিব্রীজক হিউ-এন্থ-সঙ্গ যখন পূর্ববদেশ পধ্যটন করেন, তখন 
চীনপরিকরাজকের পু বদ্ধন- পুঙু'দেশের রাজধানী পুগু,বদ্ধন সন্দ্শন 
মণ ৪ বর্ণনা করিয়াছিলেন । সে সময়ে পুণ্ত,বদ্ধনের 
শোভা অতুলনীয় ছিল। কুড়িটি বৌদ্ধ সঙ্গারাম এবং তিনশত বৌদ্ধ 
ধন্মপ্রচারক সেই স্থানে অবস্থান করিতেন। প্রপ্ু-পার্থেই গোড়মগুলের 
দক্ষিণাংশে শশাঙ্ক শৈব ' সৌর ধন্মোৎ্সবাদির অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। 
পুণ্ড-গৌড় দেশেও সেই সময়ে ধন্মসমন্বয়ের কার্য চলিতেছিল। 
শশাঙ্ক শৈব হইলেও যখন তীহার বাজ্যমীম। মধ্যে ““রুক্তভিত্তি” নামক 
সঙ্বারাম ছিল, তখন ইহাও মনে হয় যে, শশাঙ্করাজ শ্রীহর্ষের নিকট মস্তক 
অবনত করিয়া থাকিতেন। রি 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বৌদ্ধতান্ত্রিক-প্রভাবকাল 

মহাঘান-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৌদ্ধগণকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ বল! যাইতে 
মহাযানমতই ভান্সিকতা. পাঁরে। এই অশ্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে এক শ্রেণী 
মূলক “গুহাধশ্ম” এবং পরে উহা হইতেই আর এক 
শ্রেণী এমন্ত্রান”নামে খ্যাত হইয়া পড়েন। এই মন্ত্রধান আবার 

কালক্রমে “কালচক্র” এবং পরে “বজ্রঘান” মতবাদের স্থষ্টি করিয়াছে। 
_. হিউ-এন্থ্‌-ঙ্গ বখন এ দেশে ছিলেন * তখনই তিনি বৌদ্ধ- 
ধর্মের তান্ত্িকপ্রীধান্ত দেখিয়া গি্াছেন। পূর্ব্ব হইতেই হীনযান ও 
মহাঁঘান-সম্প্রদায় মধ্যে বিবাদ-বিসংবাঁদ চলিতেছিল। হীন্যান-দলভূক্ত 
: শ্রমণগণ মহাধান-মন্শ্রদায়ের নিন্দা করিতেন, এবং ইহাঁরাই যে প্রকৃত 
নিম্মল বৌদ্ধধন্মের বিলোপ সাধন করিতেছে, তাহা তীহারা মুক্ত- 
কণ্ঠে বলিতেন। যদিও মাধ্যমিক-সম্প্রদায় হইতে দেশের ধন্মসমন্য়ের 
মধুময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল; তথাপি পরবর্তী কালে এই 
মাধ্যসিক-সম্প্রদ্ায় হইতেই কালচক্র ও বজ্র্যান-সম্প্রদায়ের বিকাশ 
হইয়! বুদ্ধদেব-প্রচারিত বৌদ্ধধন্মের এতাদৃশ হীনাবস্থা হইয়াছে যে, বৌদ্ধ- 
মহাযানগণের শূন্তবাদ ও ধনী একেবারে পশ্বাচার তান্ত্রিকতায় পরিণত 
বিখসষ হইয় গিয়াছে। সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধ্যমিক 
ধর্মের মূল *শৃহ্ঠবাদ” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মহাযানগণ শূন্য 


* শ্রীহর্বদেবের রাজত্বকালে হিউ-এন্থৃ-সঙ্গ এ দেশে ছিলেন। বৌদ্ধাচাধ্য 
মৈক্লায়ণীয় দিবাকরমিত্রকে শ্রীহর্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। 


বৌদ্ধতান্ত্িক প্রভাবকাল ২১৫ 


ও মহাশুন্যের উপর ক্রমে নব-নব কল্পনা দ্বারা বিশ্ব-স্প্টির মহৎ চিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছেন। 

মহাঁধান-সশ্প্রদায়তুক্ত শ্রমণগণ হিন্দুপৌরাণিকগণের আদর্শে বিশ্ব- 
সুষ্টিতত্বের আলোচনা করিয়াছেন। নিরাকার শূন্তরূপ মহেখবরকে তাঁহারা 
আদিবুদ্ধ পদে বরণ করিয়া! সষ্টির ছার উদঘাটনপুর্বক একে একে বিশ্ব- 
সৃষ্টি প্রদর্শন করাইয়াছেন। “রং শৃন্টং” হইতে এই পরিদৃশ্ঠমান বিশ্ব 
বিকাশ লাভ করিয়াছে । | 

এতিহাগিক শাঁকাসিংহ বুদ্ধ হইতে বৌদ্ধধর্োর উৎপত্তি হইলেও 
আনিবুদ্ধগণ, বু্ধ-শক্তি ও বৌদ্ধাচারধ্যগণ বিশ্ববিকাঁশের পূর্বরূপ “দর্বং 

বোধিসন্ত শূন্য” হইতে হিন্দুধর্মের পৌরাণিক দেবতা 
্হ্ধা, বিষুঃ, মহেশ্বরাদির স্ায় বহু বুদ্ধের কল্পন! করিয়া তীহাদের ধর্ম- 
মতের গ্রাচীনত্বপ্রমাণে যত্ত্বান্‌ হইয়াছেন। সেই বুদ্ধগণের আবার 
শক্তি কল্পনা করিয়! বৌদ্ধ-ধর্মীকে তীহারা ক্রমশঃ জটিলতাময় করিয়া 
তুলিয়াছেন। তৎপরে ধ্যানবলে বাহার! গ্রকুত বু্ধতব-গ্রাপ্তির অধিকারী 
হইয়াছেন, তাহাদের নাম “বোধিসত্ব”। * এই প্রকারে বুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি 
ও বোধিসত্ব কল্পিত হইয়া বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার বৈচিত্র্য স্যট্টি করিয়াছে। 


বুদ্ধ বুদ্ধশক্তি বোধিসত্ব 
(১)  বৈরোচন. বজ্রবাতেশ্বরী সমন্ত্রভদ্র 
(২) অক্ষো্ত লোচনী বজ্রপাণি 
(৩) রত্বসম্তব₹ব মান্ষী বত্বপাণি 
(৪) অমিতাভ পাও পদ্মপাণি 
(৫) অমোঘসিদ্ধ তারা বিশ্বপাণি 


* যে সত্ব অর্থাৎ জীব। বোধি অর্থাৎ বুদ্ধত্বসম্পাদক জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়, সে 
€বাধিসত ॥ ' 


২১৬ আছর গস্তীরা 


বৌদ্ধমতে মনুষ্যগণ সাধনাপ্রভাবে উত্তরোত্তর দেবত্বপদ প্রাপ্ত হইবার 
অধিকার লাভ করেন। এই প্রকারে যাহার 
বুদ্ধপদ লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে “মান্ষ- 
বুদ্ধ” বল! হয়। সর্বশুদ্ধ সাতজন মানুষ-বুদ্ধের পরিচয় আছে, ষথা-+ 
বিপন্ভী, শিখী, বিশ্বভৃ, কুকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্তুপ ও শাক্যমুনি। * 

এই প্রকারে বিবিধ বুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি ও বোধিসত্ব লইয়! বৌদ্ধদেব- 
দেবী-সমাজ পরিবদ্ধিত হইতেছিল। বেদের দেবতা তেত্রিশটি হইতে ঘন্্রপ 
তেত্রিশ কোটিতে উঠিয়াছেন, সেই প্রকার হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীগরণের 
অনুকরণে বৌদ্ধদেবদেবী নিশ্সিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

মহাঁধানবৌদ্ধগণের মধ্যে অবলোকিতেশ্বরনামক বৌদ্ধদেবত৷ 
সবিশেষ পুজা পাইয়াছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেবের 
সম্মানও এ প্রকার হইয়াছিল কি না সন্দেহ । 
 ফাহিয়ান ও হিউ-এন্থৃ-সঙ্গ এই প্রকার বহু অবলোকিতেশবরের মৃস্ত 
দেখিয়া গিয়াছেন। মথুরা ও মধ্যভারত হইতে পুণ্ু.বর্ধন পর্যন্ত 
অবলোকিতেশ্বর, প্রজ্ঞাপারমিতা ও মধুপ্রী এই বৌদ্ধদেবতাত্রয়ের অবাধ- 
প্রসার ছিল।1 মহারাজ শ্রীহর্ষদেব স্বয়ং বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের 
আরাধনা করিয়াছেন। গয়াস্ব বোধিতরুসন্নিকটে অনেকগুলি 
অবলোকিতেশ্বরমৃদ্তি বিদ্যমান থাকিবার কথা হিউ-এন্থ্‌-সঙ্গ বলিয়া 
গিয়াছেন।$ পুণুবর্দনাদি প্রদেশের বৌদ্ধগণ শয়ন, ভোজন ও 


মানুষ-বুদ্ধ 


অবলোকিতেশ্বর 





ঈ্ হীনযান-সন্প্রদায় শাক্যমুনিকে সাধারণ মানব বলিয়া থাকেন; তিনি মানুষ- 
বুদ্ধ। 
01893058290 ৮০]. 1) 0). 109, 

ই 0০. চ.119. 
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উপবেশনেও এই অবলোকিতেশ্বরের নামোচ্চাঁরণ ও প্রার্থনা করিতেন। * 
নালন্দায় এই মুত্তি যথেষ্ট ছিল। উক্ত বিহারের অভ্যন্তরগ্রদেশের মধ্যভাগে 
একটি ক্ষুদ্রাকার অবলোকিতেশবরঘুন্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।+ তীহার হস্তে 
প্রশ্ফুটিত পন্ম এবং মন্তকস্থ কেশদামমধ্ো অমিতাভনামক বুদ্ধ বিদ্বমান 
ছিলেন। সকলে এই বিগ্রহমৃতিকে অতিশর ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। 

অবলোকিতেশ্বরমূক্তির পিরোদেশে অমিতাভ বুদ্ধের অবস্থান- 
নিবন্ধন উক্ত মুভিটি হিন্দুগণের নিকট শঙ্করশিরে গঙ্গাদেবীর অবস্থান বলিয়! 
অনুমিত হয়। 

সাধনমালাতন্ত্রে খসর্পণলোবেশ্বরমুক্তিটি অবলোকিতেশ্বরের স্বরূপ 
রা টা বণিয়া বর্ণন। কর হইয়াছে, যথা 

“হিমকরকোটীকিরণাবদাতদেহমুরুজটামুকুটমমিতাভক্ৃতশেখরং বিশ্ব- 
নলিননিষ্রশশিমগুলোদ্ধেপধ্যস্কনিষমকলালগ্কারধরবিগ্রহং ম্মেরমুখংদ্বিরষ্ট- 
বর্ষদেশীয়ং দক্ষিণেন বরদকরং বামকরেণ সনালকমলধরং করবিগলৎ- 
পীধৃষধারাব্যবহাররপিকং, তদধঃ সমারোপিতোন্ধমুখং মহাকুক্ষিমতি- 
কূশমতিশিতিবর্ণং সুচীমুখং ততৎপধ্যন্ত শ্রীমঘপোতলকাচলোদরনিবামিনং 
করণান্নিপ্ধাবলোকনং শৃঙ্গাররদপ্ধ[পাসিতনতিশান্তং নানালক্ষণালগ্কৃতং। 
তন্ত পরতন্তারা দক্ষিণপার্ধে সৃধনকুমারঃ| তত্র তারা শ্তামা বাম- 
করাধিকুতপনালোৎপলা দক্ষিণকরেণ বিকাশ্যন্তী নানালঙ্কারবতী অভিনব- 
_খৌবনোদূভিননকুচভারা। সুধনকুমারণঠ কৃত কতারিপুটঃ কনকাবভাসিপ্ঘণ্তিঃ 
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কুমাররূপধারী বামকক্ষবিস্তস্তপুস্তকঃ সকলালঙ্কারবান্। পশ্চিমে ভূকুট, 
হয়গ্রীব উত্তরে । তত্র ভৃকুটা চতুভু'জা হেমপ্রভা জটাকলাঁপিনী বামে 
ত্রিদগ্ীকমণ্ডলুধারিহস্তা দক্ষিণে বন্দনাভিনয়াক্ষস্তত্রধরকরা ত্রিনেত্রা। 
হয়গ্রীবো রক্তবর্ণঃ খর্ব! লন্বোদর উদ্দজলংপিঙ্গলকেশো ভূজঙ্গযজ্ঞোপ- 
বীতী কপিলতরশ্শ্র..পরচিতনুখমগ্ডলো রক্তবর্ভলঘিনেতো ভ্কুটি- 
কুটিলহ্ধকো ব্যাপরচ্মান্বরো দগ্ডাবুধো দক্ষিণকরেণ বন্দনাভিনয়ী । এতে 
সর্ধঘ এব স্বনায়কাননপ্রেরিতদৃষ্টয়ো ঘথাশোভমবস্থিতাঃ 1৮ 
লোকেশ্বর কোটিচন্দ্রমম উজ্জলবর্ণবিশিষ্ট, ইহার মন্তকে জটাজুট- 
হুধনকুমার, তারা, ভৃকুট, মধ্যে অমিতাভগুর্ভি শোভিত রহিয়াছে। পদ্মাসনে 
হয়গ্রীব উপবিষ্ট যৌড়শবর্ষবয়ঃক্রমবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর, 
ইহার সন্নিকটে স্বরবর্ণ লহ্োদর সুধনকুমার করঘোড়ে দণ্ডায়মান । 
দক্ষিণভাগে রক্তবর্ণা পুর্নযৌবনা তারাদেবী অবস্থান করিতেছেন, 
ইনি বামকরে নীলপদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। চতুভূর্জ জটাজুট- 
সমন্বিত ত্রিনেত্র ভৃকুটা হস্তে ত্রিদগড ও কমগুলু ধাঁরণ করিয়া পশ্চিম দিকে 
বর্তমান। এবং রক্তবর্ণ লঙ্বোদর পরিহিতব্যাপ্রচম্্ সর্পোপবীতধারী 
ত্রিনেত্র হয়গ্রীব উত্তর দিকে বিছ্বামান রহিয়াছেন। 
এই সমুদায় দেবতাগণের বর্ণন! হইতে 'বৌদ্ধধান্মের অন্তর্গত তান্ত্রিক 
আধ্য অবলোকিতেখবর ও দেবদেবীর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। তারা, 
গসপর্ধ লোফেখর  ভূকুটা, হয়গ্রীব ইত্যাদি দেবতা অবলোকিতেশ্বর 
দেবতার পারিষদ বলিয়া মনে হয়। আর্ধ্-অবলোকিতেশ্বর এবং 
খসর্পণ-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সাঁধনমালা তন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। আধ্য-: 
অবলোকিতেশ্বর ও খসর্পণ-লোঁকেশ্বর একই দেবতার নামাস্তরমাত্র। * 
মহাঘানসম্প্রদায় এই সমুদায় দেবতার আরাধনা করিতেন। 





ক কেহ কেহ স্পষ্টত “খসপণ-অবলোকিতেখর” এই নামই দিয়াছেন। 
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বৌদ্ধতান্তিক প্রভাবকাল ২১৯ 


এই স্থন্দর লোকেশ্বরদেবতার স্থানে স্থানে চতুভূর্জ ও ত্রিনেত্ 
মুর্তি দেখিতে পাওয়া যায় £_- 


লোকেশ্ববুদ্ধের চতুভূজিন্্িনেত্রশ্চ চন্রাঙ্কিতটাধরঃ। 
ধ্যান সর্পাভরণসংঘুক্তঃ শ্বেতবর্ণ; লোকেশ্বরঃ ॥ 
্‌ বরদাভয়বুক্তশ্চ অক্ষমালীকমণ্ডলুঃ । 
পদ্মাদনঘুতো! দেবো! বোধিবৃক্ষপমাশ্রিতঃ 0৮ * 


লোকেশ্বর বোধিবৃক্ষমূলে পদ্মাদনে উপবিষ্ট, তিনি শ্বেতবর্ণ, চারি 
ব্রিনেত্র লোকেশ্বর ও হস্ত ও প্রিনেত্রবিশিষ্ট, তীহার মন্তকে জটা এবং 
মহাদেব উহা চন্্রান্কিত, তিনি সর্পালঙ্কারে শোভিত, 
তাহার ছুই হস্তে অক্ষমালা ও কমগ্ডলু, এবং অপর ছুই হস্ত বর ও অভয় 
দনে উত্তোলিত। সুতরাং এই লোকেশ্বরমূক্তিটি আমাদের মহাদেবের 
সুন্দর অনুরূপ বলিতে হইবে । তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা এই প্রকার 
লোকেস্বরমূত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়' তাহার পুজা দিতেন এবং উৎসব 
করিতেন। 
বৌদ্ধদেবালয়ে নিহত দক্সিণভাগে ৪৮ 





স* বিশ্বকর্মার শিল্পশান্ত্র ৫. ১. বিশ্বকোষ কাধ্যালয়ের সংগৃহীত পুস্তকের ২৮ পৃঃ। 
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২২৪ আছ্ের গম্ভীরা 


বিষ্বমান থাকিতে দেখা যায়। সাঁধনমালাতন্ত্রে এই মঞ্জুরী সম্বন্ধ 
যাহা লিখিত আছে, নিক্নে তাহা উদ্ধত 
হইল | যথা £-- ও 
"গীতবর্ণং ব্যাথানমুদ্রাধরং রত্রুভৃষণং র্রমুকুটিনং বামেনোৎপলং 
_ সিহাসনস্থং অক্ষোভ্যাক্রান্তমৌপিনং ভাবয়েৎ 
আম্মানম্‌। ততো দক্ষিণপার্খে হঙ্কারবীজ- 
সম্ভবঃ স্থধনকুসারঃ নানার রশ গো রত্রমুকুটা সর্বধন্মৈকপুস্তককক্ষ- 
ক্ষিপ্তঃ() সম্প,টাগ্লিপূর্বকাস্তিঠে(?)। *বামপার্থে বমারিঃ কবর্ণো হু 
কারবীজো বিরুতাননো মুদগরহস্তঃ পিঙ্গলোদ্ধীকেশো নানাভরণ- 
ভূষিতঃ। ততো দক্ষিণোভভরপার্খে চন্্রপ্রতস্থ্্যপ্রভৌ, পূর্ববাদিদিগ্বিভাগেষু 
বৈরোচনরত্রঘন্তবামিতাভামোবপিদ্ধরঃ।  আগ্নেয়াদিকোণেব. লোচনা- 
মামকী-পাগুরা-তারাশ্চেতি।৮ 
মঞজুশ্রী গীতবর্ণ, রত্ুভৃষণ ও বত্বযুকুটশোভিত, ইনি বাম হস্তে 
কমল ধারণ করিয়া সিংহাঁসনোপরি উপবিষ্ট এবং 
ইহার মুকুটোপরি অক্ষোভ্য-মুত্তি বর্তমান 
রহিয়াছে। দক্ষিণে সকল ধর্মের একপুস্তকহস্তে সুধনকুমার ৷ বামে 
হুংকারবীজোংপন্ন ক্ুষ্ণবর্ণ গদাধারী বিকৃতানন ঘমারি। উভয় পার্খে 
চন্ত্রপ্রভ ও নুধ্যপ্রভ বিছ্যমান। চারিদিকে বৈরোচন বত্রসন্তব, অমিতাভ 
ও অমোদসিদ্ধ, এবং চারি কোণে লোচনা, মামকী, পাণগ্রা এবং তারা-মুস্ত 
ব্ছিমান আছেন । 
বৌদ্ধরা এই সমুদ্রায় বৌদবমুর্তিবিশিষ্ট মঞজ্রীমূত্তির পূজ। 
করিতেন। মঞ্প্রী পীতবর্ণ ও সিংহাসনস্থ ; পুস্তক-হত্তে সুন্দর: 
সুধনকুমার ১ কৃষ্ণবণণ বিকৃতানন যমারি; বৈরোচন, বত্রসম্ভব, অমিতাত, 
অমোঘসিদ্ধ এবং লোচনা, মামকী, পাণ্তরা ও তারা, এই মৃত্তিগুলি 
বৌদ্ধগণের তান্ত্রিক দেবদেবী । ্‌ 


মুর 


মন্ত্রীর ধ্যান 


মগুত্ীমুহির গৃজ। 


বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রভাবকাল ২২৯ 


বোধিতরুমূলস্থিত শ্বেতবর্ণ জটাজুটাশোভিত ত্রিনেত্র চতুভূ্জ 
লোকেশ্বর-মণ্তির বামভাগে তারাদেবীর মৃণ্তি 
গ্রতিঠিত থাকিতে দেখা যায়। বু বৌদ্ধ- 
বিহারে এই প্রকারের মৃত্তি বিগ্বমান ছিল। যর্দিও লোকেসম্বরের বামে 
তারাদেবী দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি লোকেশ্বরের দক্ষিণেও কোন কোন 
স্থানে তারামুন্তির অধিষ্ঠান দেখা গিয়াছে। এই তারা নামভে্দে কয়েক 
প্রকার দুষ্ট হয়। যথা ঃ--তারা নীলসরম্বতী, আর্ধাতারা, জঙ্গলীতারা, 
বজতারা ইত্যাদি । নীলদরস্বতী তারানামক স্ত্ীগৃণ্তি তিব্বতীয় 
যোগাচারমম্প্রদায়ের বড়ই পুজনীর দেবতা । “্বতন্্তন্বে' এই সরস্বতীর 
বিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে £ 

“মেরোঃ পশ্চিমকুলে তু চোলনাখ্যে হৃদো মহান্‌। 

তত্র জক্তে স্বয়ং তারাদেবী নীলসরস্বতী ॥” * 
মহাযান-ধর্সম্প্রদায় মধ্যে তারামূির আদর বথেষ্ট ছিল। হিউ- 
এন্থ-সঙ্গ নালন্দার মঠে তারামূণ্তি দেখিয়া- 
ছিলেন। এই সুন্তির পূজা ও উৎসব যথেষ্ট 
সমাদরে সম্পাদিত হইত। হিউ-এন্থ -সঙ্গ যে বৃহৎ তারামূণ্তি নালন্দায় 
দেখিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ তিনি ণিপিবন্ধ করির! রাখিয়াছেন। 1 


তার! 


তার! নীলমরপ্বতী 


আধ্যতার] বা মহাভা 
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২২২ আছ্ের গম্ভীর! 


এই তারাদেবীর পুজা ও উৎনবাদির অনুষ্ঠানব্যাপারের মধ্যে 
গন্ভীরা-উৎদব প্রচ্ছন্নরূপে সুন্দরভাবে বিছ্যমীন রহিয়াছে। বৌদ্ধগণ উত্নব- 
দিবসে আর্ধযতারাদেবীর পুজা ও উপহার দ্িতেন। রাজা, মন্ত্রী ও প্রধান 
প্রধীন গ্রজাগণ খিলিয়া সেই উৎসবে যোগদান করিতেন । বিবিধ বাগ্ভাদি 
উত্নবের দৌন্দধ্যবৃদ্ধি করিত। নিকটবর্তী পল্লীসমূহ হইতে জনগণ 
এই উতৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইত। এই প্রকার ধন্ম-উত্সব সপ্তাহকাল 
স্থারীছিল। এই আধ্যতাঁরা-উৎব গন্তীরায় আগ্চাদেবীর উৎসবরূপে 
পরিণত হইয়া গিয়াছে। প্ররুত গম্ভীরা-পুজাও সপ্তাহকালব্যাপী। 

জঙ্গনীতাঁরা তারা৷ বা আধ্যতারার অনুরূপ দেবী। মহাঘান- 
সম্প্রদায়ের শ্রমণগণ অরণ্যমধ্যে এই দ্বিভুজা বা 
চতুভূর্জী দেবীর আরাধনা করিতেন বলিয়া এই 
দেবীর প্র প্রকার নামকরণ হইয়াছে। বৌদ্ধ তান্তিকগ্রন্থ সাধনমালায় 
জঙ্গলীতারার মুক্তির বিবরণ ণিখিত আছে । যথা ৮ 

*শুকলবর্াংদ্বিভূজাং চতুূ'জাং বা জটামুকুটিনীং শুক্লাং শুক্রোস্তরীয়াং 
গিতালঙ্কারবতীং শুক্লর্পভূষিতাং সত্যপধ্যঙ্কাসনা- 
সীনাং মুলভুজাভ্যাং বীণাং বাদয়ন্তীং দ্বিতী়বাম- 
দক্গিণভূজাভ্যাং সিতসর্পাভরঘুদ্রীধরাং চন্দ্রাংশুমালিনীং ভাবয়ে ॥” 

তিনি দ্বিভ্বজা বা চতুু'জা, এবং শ্বেতব্ণা, জটাজুটসমন্বিতা, শ্বেত. 
বন্তাবুত, শ্বেতীলঙ্কারশোভিতা, শ্বেতসর্পগণে ভুষিতা ও সত্যপধ্যক্কে 
উপবিষ্টা; তিনি গ্রথম হন্তদ্ধর় দ্বার! বীণা এবং দ্বিতীয় দক্ষিণ 
করে শ্বেতদর্প ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। 

বজরতারা-ুন্তি মহাঘান-বৌদ্ধগণের উপাস্তা দেবী। ভারতের কোন 
কোন স্থানে ইনিই “চণ্ডী ঠাকুরাণী” নামে খ্যাত 
আছেন। বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থ সাধনসমুচ্চয়ে বজ- 
ভারার বিষয় লিখিত আছে। য্থ| ৫-- 


রিমি 


ধ্যান 


বঞ্জতারা 


বৌন্বতান্ত্িক প্রভাবকাল ২২৩ 


ধ্যান মাতৃমণ্ডলমধ্যস্থাং তাঁরাদেবীং বিভাবয়েৎ। 
অষ্টবাহুৎ চতুর্বজুযাং সরববালঙ্কারভূষিতাম্‌ ॥ 
কনকবর্ণাভাং ভব্যাং কুমারীলক্ষণোজ্জলাম্‌। 
বিশ্বপন্মামনাসীনচন্দ্রাসনস্ুসংস্থিতাম্‌ ॥ 
গীতকৃষ্ণসিতরক্তসব্যাবর্ভচতুমুথাম্‌। 
গ্রতিমুখং ত্রিনেতরাঞ্চ বজপধ্যক্কসংস্থিতাম্‌ ॥ 
রক্তপ্রভাং চতুবুদ্ধমুকুটাং বজরশরশঙ্কুব রদদক্ষিণলসৎকরাম্‌। 
উৎপলচাপবজা্কুশবন্রপাঁশতর্ঞনীবামলঘৎকরাম্‌ ॥%৮ 
বজ্রতারা মাতৃকাগণের মধ্যে অবস্থিত, ইনি অষ্টভূজবিশিষ্টা, 
সর্বপ্রকার অলঙ্কারে ভূধিতা, সুবর্ণবর্ণা, বিশ্বপগ্মাসনস্থ চন্দ্রানে 
উপবিষ্ট । ইথার গীত, কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্ত বর্ণের চারিটি মুখ এবং 
প্রত্যেক মুণ্ডে তিনটি চচ্ষু। তীহার চারিটি মুকুটে চারি বুদ্ধ বিরাজিত 
রহিয়াছেন। তীহার দর্গিণদিকের চারিখানি হস্তে বজ, শর, শঙ্কু ও 
বর, এবং বামদিকের চারিখানমি হস্তে উৎপল, চাপ, বভ্ভাঙ্কুশ ও 
তর্জনীতে বজ্রপাশ শোভিত। | 
সাধনমালাতন্ত্রে ( নেপাপী ) কুরুকুল্লাদেবীর বর্ণনা লিখিত আছে। 
রা ইনিও বুদ্ধশক্তি। 
পরক্তবর্ণাং ' রক্তপন্াসনাং রক্তাম্বরাং রক্তকিরীটবতীং চতুর্ভজাং 
সব্যেইভয়প্রদাং অন্তেন সমাপুরিতশরাং 
বামৈকৈন রত্রতুণধরাং অপরেণ আ কর্ণাকৃষ্ট: 
রক্তোৎপলকলিকাশরবিরাজিতকুস্তুমচাপধরাম্‌।” 
কুরুকুল্লাদেবী লোহিতবর্ণা পরিহিতরক্তবসন! রক্তবর্ণা কিরীটধারিণী 
এবং রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা ; ইনি চতুভূজা, এবং ইহার চারি হস্তের 
প্রথম বাম হস্তে অভয়দান, ও প্রথম দক্ষিণ হন্তে সংযোজিত শর; এবং 


ধ্যান 


২২৪ আগ্চের গন্তীর! 


দ্বিতীয় বাম হস্তে রত্রতুণ ও দ্বিতীয় দক্ষিণ হাস্তে কর্ণপধ্যন্ত আক্কষ্ট 
রক্তোৎপলকলিকারূপ শরবিরাজিত পুষ্পচাপ। 
মহাধান-সন্প্রদায় এতদ্যতীত বনু দেবদেবার কল্পনা করিয়াছিলেন । 
আধ্যধর্দদেবী বা আদ]- ধঙ্ষৌর স্্রী-মভ্তির প্রতিরূতিও তীহাদের কল্পনার 
দেবী, গন্তারার দেবা অগ্ততম ফল বলিতে হইবে। নেপালে, মহাঁ- 
বোধিতে এবং ময়ুরভগ্জস্থ বড়সাহীতে এই রূপ মূক্ভি প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে। ধর্মের এই প্রকার স্ত্রমুকতিবিগ্রহ প্রজ্ঞাপারমিতা, ধর্মদেবী, 
আধ্যতার! ও গয়েশ্বরী নামে পরিচিত রহিয়াছে । এই ধশ্ম্দেবী বা আদি- 
ধন্মীদেবী, আর্ধ্যতারা বা আগ্তাদেবী নামে বিখ্যাত আছেন। গম্তীবায় 
এই আর্যতার৷ বা আগ্ভাদেবীর উতৎদবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। 
আধ্যতারা বা নহাতারার উৎসবের বিবরণ পুর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। 
বৌদ্ধতারা-মুন্তির গ্ররুত রূপ স্মতন্্রতন্রে লিখিত আছে) যথা__ 


ূ স্ঠ্যামবর্ণাং প্রিনয়নাং দ্বিভূজাং বরপঙ্কজে। 
« প্রিনয়ন। বৌদ্ধ দধানাং বহুবর্ণাভিরবহুরূপাভিরাবৃতাম্‌ ॥ 
অরার ধ্যান শক্তিভিঃ স্মেরবদনাং ম্মেরমৌক্তিকভূষণাম্‌। 
রক্তপা্ুকযোন্যস্তপাদা্জবুগাং শ্মরেৎ।॥” 


তারাদেবী শ্তীমবর্ণা, জিনের ও দ্বিহস্তা, তীহার এক হাস্তে পন্ম ও অপর 
ইন্তে আণীর্ববাদ বা অভয়। তিনি বনুবর্ণ ও বহুরূপ শক্তিগণে পরিবৃতা। 
তিনি মৃদ্মন্দ হাস্ত করিতেছেন, ও উজ্জল যুক্তাদীমে শোভিত; তীহার 
পদযুগল রদ্রপাদুকার উপর স্থাপিত। 

পুনশ্চ সাধনমালাতন্ত্রে মহোত্তরী-তাঁরার বর্ণনায় দেখা যায় 
“তারাং শ্তামাং দ্বিভূজাং দক্ষিণে বরদাং বামে 
সনালেন্দীবরধরাং সর্ধাভরণভূষিতাং পদ্চন্্রাসনে 
 পর্য্যস্কনিষাং বিচিন্তয়েৎ।” 


মহোতরী তারা 
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বৌদ্ধগণ এই প্রকারে একটি-একটি করিয়া তান্ত্রিকতামূলক বন্ন 
দেবদেবীর মুর্তি কল্পন! ও তত্তৎ দেবদেবীর পূজ! ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। এই প্রকারে মহাযানদন্্রদায়মধো তান্তিকতার মূল- 
ভিত্তি গ্রথিত হইয়াছিল । - 

চীন্পরিত্রাজক ফা-হিয়ান হইতে হিউ-এন্থ্-সঙ্গ পর্যন্ত অনেকেই 
ম্যান ও বজযান, বৌদ্ধ বৌদ্ধগণের মধ্যে তান্ত্রিক ভাবের বিস্তার লক্ষ্য 
নাটকাদিতে তান্তিকতা, করিয়াছেন। ক্রমে সেই তান্ত্রিকভাব মন্ত্রযান” 

015 ও “বজরঘান”-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিল। যে 
সকল বৌদ্ধ তান্তিক দেবদেবীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের 
পুজাপদ্ধতিও বিচিত্রভাবময় ছিল। সেই সময়ের পিখিত নাটকাদিতে 
তান্ত্রিকতাঁর পরিচয় বিশেষভাবে বণ্ণিত রহিয়াছে । তজ্জন্ঠ তৎকালীন 
নৌদ্ধতান্ত্রক আচার ও পদ্ধতিসন্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচিত 
হইতেছে। 

মহারাজ শ্রীহর্যদেবের সময়ে লিখিত নাগানন্দে তান্ত্রিকতার 
প্রচার এবং মালতীমাধবে উহার পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হয়। ৬০১ খৃঃ হইতে 
৬৫০ খুঃ মধ্যে আন্ত্িকতাচার লববপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল । জীমৃতবাহন একজন 
বৌদ্ধ, এবং তীহার স্ত্রী মালাবতী শৈবধন্মের আদর্স্থানীয়া ছিলেন । 
মাল্যবতী ভগবতী গৌরীর পুজা করিতেন। জীমৃতবাহন বৌদ্ধ হইয়াও 
শিব-ছুর্গার আঁীর্ববাদে প্রাণ লাভ করেন। এই সময়ে হিউ-এন্ধৃ-সঙ্গ 
শিবমৃত্তিসদ্ৃশ অবলোকিতেশবরাদি এবং গৌরীরূপ! তারা, আধ্যতারাদেবীর 
পুজা ও উৎসবের বহুল প্রচার দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর 
অষ্টম খুষ্টাব্ের মধ্যভাগে রাজা লপিতাদিত্য কনোজরাঁজ যশোবন্মীকে 
পরাজিত করিয়া কৰি ভবভূতিকে কাশ্মীরে লইয়া যান। এই ভবভূতি 
মালতীমাধবনামক নাটক রচনা করেন। মাঁলতীমাধবে তাৎকালিক 
বৌদ্ধ তাস্ত্রিকতার উজ্জল নিদর্শন বিদ্যমান। 


75 


২২৬. -. আছ্ের গম্ভীর! 

বসস্তোৎসব বা মদনোত্সব হইতে মালতীমাধব নাটকের আরম্ত। 
পড়,য়া মাধব হস্তী-আরঢা! মন্ত্িন্তা মালতীকে দর্শন 
করেন। মালতী ও মাধব উভয়ে উভয়ের রূপে 
আক্ষষ্ট হন। মাঁধব মালতীলাভে "হতাশ হইয়া বৌদ্ধশ্রণী কামন্দকীর 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। কামন্দকী তীহাকে মানতীর সহিত মিলনের আশ! 
দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহ! হইল না। মাধব ভীষণ তন্বাধনই মালভী- 
লাভের একমাত্র প্রকুষ্ট উপায় জানিয়া শ্বশানস্থিত চামুণ্ডামন্দিরে 
নৃমুণ্মালিনী কপালকুগুলানায়ী ভৈরবীর নিকটে গমন করেন। তিনি 
আমমাংসাদি লইয়া শ্শানে চামুগ্ডামন্দিরে তত্বসাধনায় নিধুক্ত হন। 
ভৈরব অঘোরঘণ্ট পবিত্র কুমারী বলি দিয়া শব সাধনা করিবেন স্থির 
করেন এবং এই উদ্দেপ্তঠে মাঁতীকে বধ্যবেশে শ্মশানে আনয়ন 
করিয়াছিলেন। নেই সময়ে মাধব অধোরঘন্টের জীবন বিনাশ করিয়া 
মালতীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু মালতীর সন্ধান পাইলেন না। 
মাধব মালতীর অনুসন্ধানে বিস্ব্যাচলে গমন করিয়া সৌদ্রামিনী-নামী বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক যোগিনীকে দেখিতে পান, এবং সৌদামিনীর ইন্দ্রজালবিদ্ঠা ও 
যোগবলে মালতী লাভ করেন। এই মুদ্রায় ব্যাপারের মধ্যে বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে । এই সময়ে বৌদ্ধধন্মে দয়া ও জীবনাশে 
বিরত থাকিবার কথা লুপ্ত হইয়াছিল। | 

চামুগ্ডাদেবী বৌদ্ধগণের উপান্ত দেবী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধতন্তে 
চামুগ্ডাদেবা বৌদ্ধতান্ত্িক- বহুপ্রকার বৌদ্ধশক্তির বিবরণ বিবৃত আছে। 

গণের উপাস্ত চামুণ্ডা দেই সময়ে বৌদ্ধদেবী মধ্যে গণ্য 
হইতেন। হিন্দু তান্ত্রিক দেবীর মধ্যে চামুণ্ড অন্যতম! । সারদাতিলক- 
তন্ত্রে এই চামুণ্ডীর বিষয় বণিত আছে, যথা £__ 

“শূলং কৃপাণং নৃশিরঃ কপালং দধতী করৈঃ। 
মুওঅড্মপ্ডিতা ধ্যেয়া চামুণ্ডা রক্তবিগ্রহা ॥» 


মালভীমাধৰ 


বৌদ্ধতান্বিক গ্রভাবকাল . ২২৭ 


চামুগডা শুল, ₹্পাণ, নরমুও্ড ও মুগ্তাস্থি হস্তে ধারণ করিয়া আছেন. এবং 
মুণ্মালায় মণ্ডিত রহিয়াছেন, তিনি রক্তবর্ণা। চামুণ্ডাদেবীর এই প্রকার 
ধ্যান করিতে হয়। মময়ে সময়ে চামুণ্ডাদেবীর আট হাত, দশ হাত 
এবং যোলটি হাতের কথাও দেখা যায়। 

এই সময়ে হিন্দুতাপ্বিকতামূলক দেবদেবীগণ বৌদ্ধতান্ত্িকগণ দ্বারা 
পুজিত হইতেছিলেন। এই প্রকার শবসাঁধন! 
ও তান্বিকতা গন্তীরা-মণ্ডপের “শাননৃত্য* ও 
শবনৃতাদির অনুরূপ। স্বতরাং গন্তীরা-উৎ্মবে তান্তরিকতার প্রভাব 
ুর্ণমাত্রায় বিরাজিত রহিয়াছে । বৌদ্ধততবগ্রন্থের বর্ণিত তাঁরা হিন্দু- 
তান্ত্রকের কালী, তার! ইত্যাদি শক্তির সদৃশ এবং চামুণ্ডাদেবীও এ 
শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রাটীন বৌদ্ধগণের মধ্যে শ্বশানে 
বপিয়া ধ্যানেরও ব্যবস্থা ছিল, ক্রমে মহাথানসম্প্রদায়মধ্যে 'চামুণ্ডাদি 
শ্বশানবাপিনী দ্রেবীর আরাধন। প্রচলিত হইয়া! গিয়াছে। বৌদ্ধধন্ে 
তান্ত্রিকতা অতিপ্রবল হইয়৷ পড়িস্নাছ্িন। 


গঙ্গীযার বিকাশ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বাঙ্গালার পাল রাঁজগণ 
গন্তীরার আধুনিক রূপ গ্রহণ 


শক্ত ধজী জা 


. প্রথম পরিচ্ছেদ 


বৌদ্ধধর্মের অবসান 

সপ্তম শতাব্বীর মধ্যভাঁগ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্ত পর্য্স্ত উত্তর 
পৌঁণ্ড গৌড়াদি দেশে ভারতে রাষ্টরবিপ্লব চলিতেছিল। অষ্টম শতাব্বীর 
রাষ্টরবিপ্নব প্রথম ভাগে উত্তরভারত হরিশ্চন্ত্র ঘশোবন্ম- 
দেবের শীসনাধীন হইয়াছিল। সেই সময়ে উত্তরভারতের অন্ঠান্ট অংশে 
রাষ্টরবিপ্লব' অন্তহিত হইলেও মগধ ও গৌড়-পুণে, তাহার আরন্ত হইয়াছিল। 
. বাক্পতির "গৌড়বধকাব্য” যশোবশ্মদেবের গৌড়বিজয়গ্দঙ্ 
বাক্পতির গৌড়বধকাঁব্য লাই রচিত হইয়াছে। ধশোবরদের গৌড় 
পতিকে বধ করিয়৷ গৌড়দেশ জয় করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু তাহা তাহার অধিকারে ছিল কি না, কিছুই অবগত হইবার 

উপায় নাই। | 
ইহার কিছু পূর্বে গৌড়দেশ আদিশুরের বা! জয়স্তের অধিকারে 
রর ছিল অবগত হওয়া যায়। সেই সময়ে মগধ 
রর গৌড়, পুণড, ও বঙ্গ বৌদ্ধধন্মে প্লাবিত ছিল। 


বৌদ্বধর্থ্নের অবসান ২২৯ 


শ্রবংশ প্রথমে বৈদিকধর্মের পুনঃ্রতিষ্ঠায় চেটিত হইয়া, বৈদিক ব্রাঙ্গণ 
দ্বারা গৌড়মণ্ডলে বৈদিক ক্রিয্লাকাণ্ডের প্রচার করেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণ 
গৌড়ে বাঁস করিয় প্রজাপুঞ্জকে বৈদিক শাসনে আনিবাঁর জন্ত প্রত 
করিতেছিলেন। তীহার ফলে বৈদিকাচাঁরী রাজার শীসনই সাধারণ 
প্রজীকে মানিয়! চলিতে হয়। 

যশোবন্বর্দেবের গৌড়জয়ের পর মগধ পালবংশের করায়ত্ত হইয়া- 
ছিল। মগধের পালরাজ বৌদ্ধ ছিলেন। পুণু,-গৌড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদিক 
ও বৌদ্ধ রাজন্যগণ বাঁজত্ব করিতেছিলেন, এবং পরম্পর বিবারদবিসংবাঁদে 
লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু পু -গৌড়ে বৌদ্ধ প্রজাশক্তিই বলবতী ছিল। 
বৌদ্ধ ও বৈদিকগণের মধো বিবাদ সর্বদা চলিত। মগধের পালরাজ 
তখন গড়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই, গৌড়-পুণ্তণদি 
জনপদে তৎকালে “মা্তন্া়” চলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সবল দু্বলের 
প্রতি অত্যাচার করিত। দেশে একজনও প্ররূত রাজা ছিলেন না; 
অথবা! থাঁকিলেও তাহারা পরম্পর,গুহবিবাঁদে বাস্ত ছিলেন! এই সময়ে 
দেশের অবস্থা কীদুশ ছিল তাঁহা বুঝিতে হইলে বলিতে হয় £-_ 

“রাজ! নাহি রাজপাটে শৃন্ঠ দিংহাঁসন। 
যেই পারে সেই মারে লয় প্রাণধন ॥৮ * 

এই কারণে গৌড়-পুগু বাসী প্রজাগণ মগধাধিপতি গোপালদেবকে 
গৌড়দেশের বাজপদ প্রদান করিয়ছিল। 
গোপাল প্রথম গৌড়পতি হন। 

শূররাজ-আনীত ব্রাঙ্মণগণ গৌড়দেশে বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দু- 
গোপালের গৌড়ভুমে শৈব- ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং পুর্ব হইতে কেহ 

র্প্রতিষ্া কেহ শৈবধর্খে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 


গোপাল ১ম, ৭৭৫-৭৮৫ থ্‌ঃ 


*বঙ্গের জীতীয় ইতিহাস, বৈশ্তকাও- _বৈশ্কুলপরিচয়। 


২৩৩ আগের গম্ভীর 


বৌন্ধদিগের ফণিভূষণ লোকেশখর এবং তাঁরা প্রভৃতি শক্তি পূর্বব হইতেই 
হিন্দুধর্মের অন্তভূক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ বোধিতরুমূলস্থিত শিববৎ 
লোকেশ্বর আমাদের বিদ্বতরুমূলঙ্থ মহেশ্বর বণিয়া সন্মানিত হইতে- 
ছিলেন। শৈব ও তান্ত্িকগণ মহেশ্বর ও লোকেশ্বরের পূজা করিতেন। 
গোপালদেবের সময় গৌড়বঙ্গে শৈবপ্রভাব সবিশেষ বর্তমান ছিল। 
বাজসাহী জেলার নান্দা গ্রামের সন্নিকটে একটি পিবালয়স্থ প্রস্তরফলকে 
গোঁপালদেবের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে । সেই শিলাফলকোতকীর্ণ শ্লোকা- 
বলির প্রথম শ্লোক বথা-_ 

“জুরসরিদুরুবীচিশীকরৈঃ কুন্দগৌরৈ- 

বিরচিতপরভাগো বাঁলচন্দ্রাবিতংসঃ | 

দিশতু শিবমজনং শস্তকোটারভারঃ 

কলমকণিশরোচি্বঞ্জরীপিঞ্জরীযু ॥৮ 
এই সময় হইতে বৌদ্ধ দেবদেবীপুজকগণের আচরণেও শৈব, শাক্ত,. 
সৌরগণের প্রভাব বদ্ধমূল হইতেছিল। ন্ৃতরাং প্রকৃত বৌদ্ধপ্রভাব 
হাঁস পাইয়াছিল। মহাঁধানগণ ও শৈবাদি হিন্দুগণ 'প্রার একই প্রকার 
তান্ত্রকমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। 

গোপালপুত্র ধ্মপালদেব গৌড়পিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 

মগধে বিক্রমশিলা বিহার স্থাপন করেন। গৌঁড়ে 
কোন বিহার স্থাপন করিয়া থাকিলেও তাহার 
অস্তিত্ব বিষ্বমান নাই। এই বময়ে বরেন্্রভূমির সনাতন রাজার 
পুত্র জেতারি মুনি বৌদ্ধ ভিক্ষত্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই 
জেতারি বিক্রমশিলায় সত্র স্থাপন করেন। সুতরাং সেই সময়ে 
গৌড়ে কোন বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার ছিল না৷ বণিয়া মনে হয়। ধর্মপাল 
.মহাযানধন্দীবলম্বী বৌদ্ধ ছিলেন । তিনি ধন্মঘেষ্টা ছিলেন না। প্রকৃতি- 
পুঞ্জ আপন-আপন ধন্মীচরণ করিতি।. ধশ্ম্পালের প্রধান সেনাপতি, 


ধর্ুপালদেব, ৭৮৫-৮৩০ ৭ 


বৌন্ধধর্শোর অবসান . ২৩১ 


নারায়ণ-বশ্মীণ শুভস্থলী-নামক স্থানে নারায়ণমূত্তি প্রতিঠা করিয়া- 
ছিলেন। সুতরাং তৎকালে বৈদিক ও পৌরাণিক অনুষ্ঠান দেশ- 
মধ্যে অবাধে চলিয়াছিল। বৌদ্ধধশ্মপরায়ণ ব্যতীত 
অপর ধর্মাবলম্বী প্রজাগণেরও মনস্তটির ব্যবস্থা 
ছিল। এই কারণে বৌদ্ধধন্ আত্মবিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি 
ব্রাঙ্মণকে ভূমি দাঁন করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাতীরের ধামসার গ্রাম 
আদিগাঞ্চ ওঝাকে দেন। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের গ্রতি তীহার ভক্তি ছিল। 
ধন্মপালদেবের সময় গৌড়দেশে জৈনপ্রভাব মন্দীভূত হইয়াছিল। 
আনমরাজ জৈনধশ্মাবলম্বী ছিলেন। ধর্মপাল 
আমরাজের শত্রু; সুতরাং গৌড়ে বৌদ্ধধন্ম বে 
প্রকার রাজাশ্রয় লাভে সমর্থ ইইয়াছিল, জৈনধন্্ম তাহা প্রাপ্ত হয় নাই। 
ধন্মপাল গয়াভূমিতে মহাঁবোধিতরুদন্নিকটে মহাদেবের খুত্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন। | 
ধন্মপালের পর অনুজ বাকৃপালের পুত্র দেবপাঁল গোড়পিংহাসন 
পাঁলরাজগণ ও ব্রাহ্মণ. লাভ করেন। বৈদিক ব্রাঙ্গণগণ পাঁলবংশের 
প্রাধান্ মন্ত্রিত্ব করিতে আরম্ভ করেন। স্থতরাং পাঁল- 
বাজসংসারে হিন্দুপ্রীধান্ত ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার স্থবিধা হয়। দেবপাঁল 
্রান্মণদিগকে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। এই কারণে হরিমিশ্র আপন 
“কারিকা”য় দেবপালদেবের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। টু 
ঘনরাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গলে পালবংশ সমুদ্রদেবজাত বলিয়া লিখিত 
আছে। ঘনরাম ইহা সত্য বলিয়াছেন, কারণ 
এই প্রকার প্রবাদ এ দেশে প্রচলিত ছিল।. 


নারার়ণমুৰ্তি প্রতিষ্ঠা 


মহাদেবৃত্ত প্রতিষ্ঠা 


প1লবংশ সমুদ্রদেবজাত 


ঘনরাম বলিয়াছেন-_ 
প্ধান্মিক ধরণীপতি ধর্খুপাল রাজ। ৷ 
কল্িকালে কল্পতরু কুলে শ্রীলে তাজা ॥ ৭৮ 


২৩২  আছ্ের গম্ভীর 


তার পুত্র গৌড়েশ্বর ঈশ্বরের অংশে । 
প্রবল প্রতাপ পুণ্য সংসারে প্রশংনে ॥ ৭৯ 
কুমুদ্-বান্ধব বন্ধু সিন্ধু পিতা বার। 
ত্বধশ্ন ধরণীধর কি কহিব তাঁর ॥” ৮* 
-১৬ সর্ণ। 
এই দেবপালই সেই দিন্ধুপুত্র। সন্ধ্যাকর নন্দিবিরচিত ণ্রাম- 
চরিত্র গ্রন্থেও পাঁলবংশ সমুদ্রকুলজাঁত বলিয়৷ উল্লিখিত আছে । * এই 
সমুদ্রদেব-জন্মতত্ব হইতেই পালবংশ যে হিন্দরধন্মীচরণ করিতেন, তাহা 
বুঝিতে পারা যায়। 
পালবংশীয় নরপতিগণ ক্রমশই ব্রাক্ষপ্যধম্মী ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি 
ভক্তিমান্‌ হইতেছিলেন। ১ম শূরপাঁলের রাজত্ব- 
কালেও ত্রাঙ্মণভক্তি অক্ষুণ্ন ছিল। গরুড়্তস্ত- 
লিপিতে “শূরপাল যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন” লিখিত আছে। 
তাহার উপদেষ্টা ও প্রধান মন্ত্রী কেদার মিশ্র। কেদাঁর মিশ্র একজন 
নিষ্ঠাবান্‌ বৈদিক ব্রাঙ্গণ ছিলেন। 
১ম বিগ্রহপালের কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি 
“পারস্তের অগ্নযুপাসক শীসনীয় বা শকরাজ- 
বংশের মুদ্রার অনুরূপ । * * * শাসনীয়- 
দিগের  অগ্রিপূজার বেদি, এবং ইহার উভয় পার্থ হোতা ও অধবর্ধযুর 
মুণ্তি” তাহাদের উপরি অঙ্কিত দেখিয়া মনে হয় যে, বিগ্রহপাঁল দেব 
অগ্রিপৃজক বা বৈদিক ধর্মে আস্থাবান্‌ ছিলেন। 


শুরপাল 


১ম বিগ্রহপাল 


শীশাীিল০৮5০5 শশিটিপশিি শশা? 
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বৌদ্ধধন্মৈর অবসাঁন ২৩৩. 


নারায়ণপাল দেবের সময়ে তাহার প্রধান মন্ত্রী গৌরব মিশ্র 
গরুড়ন্তস্ত স্থাপন করেন। নারায়ণপালের 
একখানি তাঅশাসনের একটি শ্লোক হইতে 
সেই সময়ে দেশে পাণুপতমতের অবাধে প্রচলিত থাকিবার কথ! 
অবগত হওয়। যাঁয়। 

“মহারাঁজাধিরাজশ্রীনারায়ণপাঁলদেবেন স্বয়ং কারিতসহত্রায়তনম্ত 
মহআায়তন দেবালয়ের তত্র প্রতিষ্টাপিতন্ত ভগবত শিবভট্টারকস্ত- 
প্রতিষ্ঠা, শিবস্থাপন  পীশুপতাচাধ্যপরিযদশ্ঠ যথার্থং পুজাবলি- 

চরুত্রক্মাগ্র্থঘ শয়নাসনগ্রানপ্রত্য়ভৈষজ্যপরিষ্কারাগ্র্থং অন্তেষামপি 
স্বাভিমতানাং স্বপরিকল্পিতবিভাগেন অনবগ্ঠভোগার্থ »-_ ইত্যাদি । * 

তা্শাসনের এই লিপি হইতে বুঝা যাঁয়, সেই সময়ে গৌড়ে 
পাশুপতাচাধ্গণের সমাদর, কীদৃশ শৈবপ্রতাব বদ্ধমূল ছিল। নারীয়ণ- 
শিবালয় বৌদ্ধবিহারের পাঁল পরম সৌগত হইয়াও শিব-উদ্দেশে ভূমিদান 

১ করিয়াছিলেন। শিবভট্টারকের “যথার্থ পুজা- 

বলিচরুসত্রকশ্মীগ্র্থং, পাঁশুপত আচাধ্যপরিষদের “শয়নাসনগ্লান- 
প্রত্যয়ভৈষজ্যপরি্ধীরাষর্থং, এবং স্বাভিমতাবলম্বী অন্ত জনগণের “্বপরি- 
কল্পিতবিভাগেন অনবস্ভাভো গার্থম্” এই তুমিদানপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, 
ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া ঘায়। নারায়ণপাল স্বয়ং সহ শিবায়তন 
স্থাপিত করিয়া তথায় সর্বধন্মীবলম্বী গ্রজাপুঞ্জের মনোবুঞ্জনের 
ব্যবস্থা এবং পাঁশুপতমতের প্রচার করিয়াছিলেন। এই আয়তনসমূহে 
শিবভট্টারকের পুজার ব্যবস্থা হইয়াছিল, এবং পাশুপত-আচাধধযবর্গের ও 
ত্বাভিমতাবলম্বী অর্থাৎ বৌদ্ধমতাবলম্বী অপর জনগণেরও শয়নাসনাদির 


৬... 


নারায়ণপাল 








* নারায়ণপাঁলের তাঅশাসন। শ্রীমান্‌ নারায়ণপাল দেব শ্রীমুদগিরির জয়- 
্্ধাবার হইতে ভূমিদানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। দানের প্রয়োজন ও পাত্রাদি 
সম্বন্ধীয় কথা ৩৮--৪৪ পংক্তি পর্যযস্ত খোদিতাংশে রহিয়াছে। 


২৩৪ আগ্ের গম্ভীর! 


ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহারা পরস্পরের সহিত বিবদমান না হইয়া 
সকলেই যাহাতে রাজদত্ত প্রসাদ উপভোগ করিতে পারে, তজ্জন্ত “ন্বপরি- 
কল্পিতবিভাগেন” ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 

পুর্বে বৌদ্ধরাজগণ বিহার নিম্মীণ করিয়া তাহাতে লোকেশ্বর ও 
তারামুণতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৌদ্ধাচাধ্যগণের শয়নভোজনাদির ব্যবস্থা 
করিতেন। 

নারায়ণপাল দেবের সময় সেই প্রকার বৌন্ধবিহার নিশ্মিত না! 
শৈপ্রভাব প্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধ- হুইয়৷ তদনুকরণে সহ শিবায়তন প্রতিষ্ঠিত 

ধর্মের অবসান হইয়াছিল, এবং তথায় লোকেশ্বরের অনুরূপ 
মহেশ্বরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবালঘন হইলেও হিন্দুবৌদ্ধাদিধশ্ী- 
পরায়ণ জনগণের অবস্থান ও ভোজনাদির ব্যাপারটি বৌদ্ধবিহারের মৃতই 
ছিল। এই শিবালয়ে বৌন্ধগণের পর্ধদিবসের উত্সব অনুষ্ঠিত হইত। 
সকল ধম্মের লোকই এই আয়তনপমূহে শৈব-উৎসবে যৌগ দান করিত। 
নৃত্যগীতবাগ্াদি দ্বারা উত্সব সম্পন্ন হইত। সেই মস্ত স্থানে পান- 
ভোজনেরও বন্দোবস্ত ছিল । 

এই প্রকারে এক দিকে গম্ভীরা পূর্ণমাত্রায় বিকাঁশ পাইল, অন্যদিকে 
খৌদ্ধধন্মের অবসানকাল উপস্থিত হইল। 

গম্ভীরায় শৈবপ্রভাব বিছ্যমান থাকিলেও বৌদ্ধতান্রিকতামূলক 
অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলিই মজ্জাগত হইয়া রহিল। পাঁলরাজাদিগের 
্রা্মণ-মন্ত্রিগণের গ্রভ্ত্বে শৈবধন্শ বৌন্ধধন্মের উচ্ছেদে পারগ হইয়াছিল 
এবং বৌদ্ধধন্খ শৈবধন্মের মধ্যে বিলীন হইয়া! গেল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বাঙ্গীলা় শৈবধন্মপ্রতিষ্ঠ 
পালনরপতিগণের পুর্র্ব হইতেই বঙ্গদেশে শৈবধশ্ম প্রচলিত ছিল। পাল- 
পালরাজগণের শৈবধর্দে রাঁজগণের সময় তাহাদের ত্রাঙ্গণ মন্ত্রিবুন্দের 
আস্থা প্রাধান্টে দেশে হিন্দুধর্ম বৌন্ধভাবের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইল। নারায়ণপালের সময় শৈবধশ্ম গ্রজাপুঞ্জের উপর আত্ম- 
বিস্তার করিয়াছিল। সেই সময় হইতে বৌদধন্ম বঙ্দদেশ হইতে বিদায়ের 
জন্য প্রস্তুত হইল। বৌন্বধন্ম নামমাত্র অবশিষ্ট রহিলেও তাহা শৈবধন্মের 
কুক্ষিগত হইয়া গেল। নারায়ণপাল তীহার প্রদত্ত তাত্রশাসনে আদেশ 
করিয়াছিলেন যে, “চাট-ভাঁটগণ েন পাশুপত-আচাধ্যের শাসনে প্রবেশ 
করিয়া! উৎপাত না করে।” সন্তবতঃ ইহার পুর্বে শৈবগণের প্রতি 
কোন কোন সম্প্রদায় উৎপাত করিত, কিন্তু রাজাদেশে তাহাও নিবারিত 
হইয়া! গেল। শৈবধন্ম বিনা বাধাবিপ্রে সমগ্র পালরাজ্যে বিস্তার লাঁভ 
করিল। - 
পাঁলবংশ পরমমৌগত হইলেও পরবর্তী কালে তাহাদিগকে শৈব 
ও বৈষ্ণব ধর্মের অনুগত থাকিতে দেখা ঘায়। পালরাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় 
এ দেশে ধন্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। 
প্রথম ধম্মপালের “অভ্যুদয়ের সময়ে সমস্ত উত্তর ও পূর্বব ভারতে - 
নানা সম্প্রদায়ের উথান ও পতন হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে বেখানে 
বৈদিক ধর্মই সাধারণের উপর আধিপত্য করিতেছিল, অন্নদিন পরে 
সেখানেই আবার জৈনধন্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যেখানে দুই দিন 


্ঠ আছের গন্তীরা 


আগে জৈন্ধশ্মই প্রবল, ছুই দিন পরে সেই খানেই হিন্দুধন্মী সাধারণের 
হ্বায় অধিকার করিতেছে । যেখানে ছুই দিন পূর্বে যক্জীয় হোঁমধুমে 
গগনমগ্ল পরিব্যাপ্ত, বেদধ্বনিমুখরিত, দুই দিন পরে সেই খানেই 
বৌদ্তান্তিকগণের উপান্ত নানা ভীষণ, মহাকালের মুগ্তি প্রকাশিত-_ 
বলিকম্মের দৃশ্ত প্রকটিত।৮ * 

এই প্রকার ধর্মব্পরিবর্তনযুগে পালগণের ক্রাহগণমনতরিপ্রধান্তে 
হিন্দী বিস্তার লাভ করিল। বৌদ্বতান্ত্রিকতা শৈবতান্রিকতাঁর অনুবধপ, 
লোকেশ্বর ও তারা শিবছুর্গার ছায়ামাত্র । এইজন্ঠ বৌদ্ধতান্ত্রিকতা শৈব- 
খন্মে শীঘ্র বিলীন হইবার সুযোগ পাইল। স্থৃতরাং শৈব ও শাক্তভাব 
দেশের প্রধান ধশ্মাধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িল । 

গৌড়েশ্বর রাজ্যপাল “সমুজ্রের মূলদেশের ন্যায় অতিগভীরগর্ভ- 
যুক্ত জলাশয় ও কুপ, পর্বতের সমকক্ষ-প্রকোষ্ঠ- 
বিশিষ্ট দেবালয়সকল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।৮1 
প্রথম মহীপালের সময়ে গৌড়, রা, বরেন্্-প্রভৃতি ভূভাগে স্বতন্ত্র রাজা 
রাজত্ব করিতেন। সেই সময়ে ২য় ধন্মপাল গোবিন্দচন্ত্র, রণশূর ও 
মহীপাঁলনামক নরপতিগণ এ দেশে ছিলেন; রাজেন্ত্রপাল তীহাঁদিগকে 
পরাজিত করেন। মহীপাল এই বংশের বিখ্যাত 
রাজগণের অন্ততম। এই সময়ে গৌড়জাত 
বৌদ্ধতষ্রিক দীগগ্কর শ্রীজ্ঞন খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বিক্রমশিলার 
আচার্ধাপদে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর নরপাল এই দীপন্কর 
শ্রীজ্ঞানকে ইষ্টদেবতাঁর ন্যায় ভাবিতেন। “নরপাঁলের উৎদাহে ও 


রাজ্যপাল, ৯২৫-৯৪০ থ্‌ঃ 


মহীপাঁল, ৯৮০-১৭৩৬ খ্‌ঃ 





* যুক্ত নগেন্্নাথ বঙ্গ প্রাচ্যবিদ্যামহাণৰ মহাশয়ের শূন্যপুরাণের পরিচয়সনবন্ধে 


লিখিতাংশ। 
+বিথকোষ-_পালরাজবংশ। 


বাঙ্গালায় শৈবধর্মগ্রতিষ্ঠা ২৩৭ 


শ্রীজ্ঞানের যত্রে এই সময় তান্ত্রিক মত গৌড়ের সর্বত্র প্রচলিত 
হইয়াছিল। তিববত-প্রভৃতি বহুদূর দেশ হইতে শত শত পণ্তিত তান্রিক 
নরপাল, ১,৬-১৫৩ ৭, উপদেশ লাভ করিবার জন্য বিক্রমশিলায় আগমন 
দীপন ্রীজ্ঞান ও. করিত্নে। কিহিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই তান্ত্রিক 
নিন তারাদেবীর (শক্তি) উপাসনায় ও তান্ত্রিক 
গুঢ় সাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে ।” * এই তারাদেবী হিন্দুদেবী 
বলিয়াই তৎকালে সাধারণের ধারণা ছিল। শিব ও শক্তি তখন দেশে 
পুজিত হইতেছিলেন। হিন্দুতাপ্্িকতার সহিত দীপস্করের বৌদ্ধভাবের 
প্রায়ই মিল ছিল। দেইসময়ে বৌদ্ধধশ্ন নামমাত্র ধন্ম হইল। ইহার 
অনুষ্ঠান ও দেবদেবীগুলি সবই হিন্দুধর্মগত হইয়াছিল। দেশের লোকে 
তখন প্রকৃত বৌদ্ধ ও শৈবধন্ম পৃথক করিয়া 
চিনিতে পারিত না । বৌদ্ধন্ম হিন্দুধন্মী হইয়া 
পড়িল। তখন বুদ্ধপ্রীত্যর্থে ব্রাঙ্মণকে ভূমি দান কর! হইত।+ মহীপাল 
সৌগতধন্মীবলম্বী হইয়াও বিষুঃসংক্রান্তির দিবস গঙ্গান্নান করিয়া বুদ্ধ- 
ীতযর্থে ত্রাহ্ণণকে ভূমিদান করেন। তীহার সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ 
কোন প্রভেদ ছিল না। হিন্দু ও বৌদ্বধন্্ মিশিয়া যাইতেছিল এবং 
শৈবগ্রভাঁব বর্ধিত হইতেছিল। এই সময়ে শৈবধন্মী বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিল। 
পালরাজগণ শিবালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। রাম্পালদেব 
সাঁগরসমান দীঘী খনন করাইয়! তাহার 
নিকট তিনটি উন্নত শিবমন্দির নিম্মীণ ও শিব 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই প্রকার বু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবালয় রামাবতী 
(অমৃতী-_ মালদহ ) নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মাঁলদহের প্রাচীন 


বোদ্ধ ও হিনদুধর্শের সম্মিলন 


রামপালের শিবালয় প্রতিষ্ঠা 








* বিশ্বকোষ-_গালরাজবংশ। 
1 মহীপাল কৃষ্ণাদিত্যশত্মীকে কুরটপল্লিক| গ্রাম দান করিয়াছেন। 





২৩৮ আছ্ের গন্তীরা 


পালনগরী রামাবতী নগরে অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর-প্রভুতি বুদমূর্তির 
সহিত সমুন্নত মন্দির ছিল। এই লোকেশ্বরমূত্তি ফণিভূষণবিশিষ্ট ও 
শিবমুর্তিসূশ । জগন্দলমহাবিহারে তৎকালে লোকেশ্বরবুদমু্তি প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। ততকাঁলে শিব ও লোকেশ্বর সাধারণের চক্ষে একই 
দেবতা বলিয়া গণ্য হইত। তখন শৈব ও বৌদ্ধেরা তান্ত্রিক মতের 
উপাঁপক ছিলেন। বৌদ্ধাদের ভৈরবমুত্তি শিবসুন্তি বলিয়া পরিচিত হইয়া- 
ছিল। এই প্রকার ভ্রমনিবন্ধন বহু বৌদ্ধাদেবালয় হিন্দুদেবালয়ে পরিণত 
হইতেছিল। তাঁরা ও আধ্যতারা এই সময়েই 
আছ্ঠাদেবীরূপে শিবের বাঁমে বদিয়াছিলেন। 
“এইরূপ একটি জনরব আছে, বুদ্ধদেব শকজাতি হইতে ধশ্মরক্ষার ভার 
প্রথমে শিবকে দেন। শিব অপারগ হইলে, চামুণ্ডাকে এই ভার 
দেন।”* ইহার দ্বারা বুঝ! যাইবে বে, বৌন্বধন্ম ক্রমশঃ শৈবধন্মে মিশ্রিত 
হইয়। পড়ে, এবং পরে শৈবধন্মুই উন্নতি ও গ্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হয়। 
রাঁমাবতী ও গৌড়ে শৈবধন্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গন্তীরায় এই 
চন্্রণেখরনিবের সহিত সময়ে শৈবধন্ধের উৎকর্ষ সাধিত হয়। পাঁল- 
পালরাজগণের উপমা! রাঁজগণের উপমাস্থলেও শৈবভাব পরিলক্ষিত 
হয়। মদ্দনপালের তাত শাসনে পিখিত আছে *বিগ্রহপাল হইতে 
চন্দ্রশেখরশিবের ন্তায় শ্রীমান্‌ মহীপাল জন্মগ্রহথধ করেন 1” 1 
স্থতরাং , শৈবপ্রভাব তঁৎকালে বৌদ্ধরাজগণের প্রদ তাত্রশাসনেও 
উৎকীর্ণ হইতে দ্রেখী যাইতেছে । বৌদ্দধন্মীবলত্বী পালরাজগণের 
অন্তঃপুরমহিলাগণ হিন্দুধশ্মে অন্ুরক্ত হুইয়াছিলেন। মদনপালের 


শৈবধর্শের প্রতিষ্ঠালীভ 





* শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত চক্রবস্তী। গৌঁড়ের ইতিহাস, ১৩* পৃঃ। 
1 “তন্ন্দনশ্চন্দনবারিহারি-কীন্তিঃ গ্রজানন্দিভ বিশ্বগীতঃ। 
শমান্‌ মহীপাল ইতি দ্বিতীরো দিজেশমৌলিঃ শিববদ্‌ বব ॥৮ 
--মদনপালের তাত্রশান । 


বাঙ্গালায় শৈবন্মপ্রতি্ঠ ২৩৯ 


তামশাসনে দেখিতে পাই, রাজমহিষী চিত্রমতিকাদেবী বটেশ্বরস্ামি- 
নামক ত্রাঙ্গণের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়া দক্ষিণাস্বূপ 
“ভগবস্তং বুদ্ধভট্ারকমুদ্দিগ্ত, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের গ্রীত্যর্থে ভূমিদান করেন। 
সুতরাং রাজসংসারে যখন হিন্দধ্ম আচরিত হইতেছিল এবং বৌদ্ধ ও 
হিন্দধন্মে কোন প্রকার পুথক্‌ ভাব ছিল না, তখন দেশের প্রকৃতি- 
পুঞ্জের ধন্মভাব কীদৃশ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয় । জনসাধারণের 
মধ্যে শৈবমত বৌদ্ধমত ছাড়াইয়! উঠিয়াছিল [ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


শৈবধন্মের ইতিহাস 


বৈদিক যুগের শেষাবস্থায় পৌরাণিক যুগের আরম্তকাল ধরা হয়। কিন্তু 
এই উভয় যুগের মধ্যে বিভাগস্চক রেখাপাতের 
সম্ভাবনা নাই। বৈদিক যুগের শেষভাগে ধীর 
পদবিক্ষেপে পৌরাণিক বুগের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ক্রমে তাহা বদ্ধিত 
ও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে । ভারতে শিবপুজা ও শৈবগণের আবিরভীবও এই 
প্রকারে বৈদিক বুগাবসানের পূর্ব হইতেই হইয়াছে । প্রথমে যে ভাবে 
শিব মানবহ্ৃদয় অধিকার করেন, পরবর্তী কালে তাহার আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হয়। পৌরাণিকলক্ষণাক্রান্ত বৈদিকগণ শিব দেবতাকে প্রথমে 
রুদ্ররূপে এবং মরুদ্গণের পিতা বণিয়া স্থির করেন। ক্রমে কালী, 
করালী প্রভৃতি নামে অগ্রিশিখাগুলি রুদ্রপত্ী বা শিবভাধ্যার পদ প্রাপ্ত হন। 

ক্রমে পৌরাণিক যুগে শিব মুর্তিমান্‌ সংসারী মানবের ন্যায় কল্পিত 
হন। মধুও লবণ দৈত্য হইলেও পরম শৈব। 
লক্কেশ্বর রাবণ শৈবধন্মাবলম্বী ছিলেন এবং শক্তি 
উপাসনা করিতেন। শ্রীরামকর্তৃক শক্তিআরাধনা ও রামেশ্বরশিবপ্রতিষ্ঠা 
যদি সত্য হয়, তবে শৈবধন্ম যে কত পুরাতন তাহার উপলব্ধি 


হইবে । * 


* বান্মীকি-রামার়ণে রামের শক্তি-আরাধনার প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু পুরাপাদিতে 
শতিপূজার পসঙ্গ আছে। 


বৈদিক যুগে শৈব প্রভাব 


রামায়ণে শৈব-প্রভাব 





শৈবধশ্মের ইতিহাস ২৪৯ 


মহাভারতমধ্যে শৈবধশ্মের ও শিবশক্তির প্রসঙ্গ রামায়ণ অপেক্ষা 
অত্যধিক। কংস, জরাসন্ধ ইত্যাদি রাজন্তগণ 
বৈদিকাচারী হইলেও শৈব ছিলেন। শিবকতুক 
পাওবশিবিরের রক্ষা এবং কিরাতবেশধারী শিবের সহিত অজ্জুনের যুদ্ধ ও 
তাহার নিকট পাশুপতাস্ত্রলাভ শৈবধন্মের পরিচায়ক । 
দ্বারকাধিপতি শ্রীরুষ্ণ বদরিকাশ্রমে শিবারাধনা করিয়াছিলেন । 
বাণরাজা পরম শৈব ছিলেন। এই বাঁণ-উপাখ্যান 
হইতেই বর্তমান গম্ভীরা-পুজার উপাদান স্থষ্ট 
হইয়াছে। 
শ্রীমন্তাগবত এবং পুরাণাদিতে শিব ও শিবশক্তির বথেষ্ট প্রসঙ্গ 
বিষ্মান্‌ রহিয়াছে। শৈবপ্রভাব প্রত্যেক পুরাণে 
বিকৃত এবং অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । 
এ্রতিহািক ঘুগে শিবদেবতার প্রসঙ্গ বিগ্ধমান রহিয়াছে। 
ুদ্ধাবিভাবের পুর্বে ছয় শত খ্‌ পূর্্বাৰে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, 
শৈবপ্রভাব, ৫৬৭ খঃ পৃঃ তীঁহার জন্মের পূর্বে ভারতে শৈবধর্শোর প্রাছর্ভাব 
ছিল। “এমন কি বুদ্ধাবিভভাবের পুর্ব্বে মথুরা গান্ধার পধ্যস্ত উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে বহুসংখ্যক শৈবসন্ন্যাসী বিদ্যমান ছিলেন” * 
আলেকজেগারের 'আলেকজেওার টি ্পূ্বানদের 
ভারত-প্রবেশকালে এপ্রিল মাসে হিন্দুকুশ পর্বত উত্তীর্ণ হয়েন। 
নদের তিনি ভারতে পঞ্চনদের শিবিস্থানে শিবপুজ 
ও শিবোৎদব দেখিয়াছিলেন। 
ছুইশত উনসত্তর খ্টপূ্বান্দে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
অশোকের সময়ে তিনি প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে উপগুপ্তের 
২৬ *+পুঃ . নিকট বৌদ্ধধন্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মৌধ্য- 


মহাভারতে শৈব প্রভাব 


শৈবপ্রভীব--হরিবংশে 


পুরাণে 





16. 


২৪২ আগের গন্তীরা 


বংশে পূর্বে শিবোপাঁসনা প্রচলিত ছিল, তাহা অশোকের জীবনীসমা- 
লোচনায় অবগত হওয়া যাঁয়। 4 
সমাটু অশোকের জলৌকা৷ নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি বুদ্ব- 
অশোকপুত্র জলৌকা ও দেবকে ভক্তি করিতেন। তাহার স্ত্রীর নাম 
শৈবধণ্থা ঈশানী দেবী। জলৌকা ও ঈশানীদেবী 
উভয়েই শিবশক্তি পূজা করিতেন। তাহারা কতিপয় শিব ও শিবশক্তির- 
মন্দির নিম্মীণ করিয়াছিলেন। * | 
মিলিন্দের € 019)47,10/) প্রত্যাবর্তনকালে পুষ্পমিত্র বিদ্যমান 
শুঙ্গবংশ ও শৈবধন্্ . ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন। 
১০৪ খু গুঃ 'মালবিকাগ্রিমিত্রে” ইহার বিবরণ বর্ণিত 
রহিয়াছে। সেই সময়ে শৈবধন্ম বর্তমান ছিল৷ 
কাণ্বংশ_ শৈবপ্রভাব ২৭ খ.ঃ পুঃ পর্যন্ত কাধবংশের নিদর্শন 
২৭ থু পুঃ বিদ্যমান ছিল। এই সময়ে শৈবধন্ম প্রবল ছিল। 
কদফীস শিবপূজাপ্রচারার্ধে সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
কদফীন (1371011156৭ ) তিনি স্বয়ং শিব পুজা করিতেন। তীহাঁর 
ইত মুদ্রায় হিন্দুদেবদেবী-ুণ্তি অঙ্কিত ছিল। 
শিব্রী (মতগ্ুপুরাণ ) ১৭৮ খুঃ, এবং শিবস্কন্দ শতকর্ণী (এ) 
শিব্র,শিবঙগন্দ, শৈবপ্রভাব ১১৭ খাষ্টান্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তীহার! 
৪ শৈবধন্মীবলম্বী ছিলেন । 
শকরাজগণ পরম মাহেশ্বর বলিয়! শিলালিপিতে উল্লিখিত আছেন। 
সেই সময়ে শৈবধন্মের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । ঁ 
গুপ্তরাজগণ পরম মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব ছিলেন। তাহাদের সময়ে 
বৌদ্ধ ও জৈন্ধর্শী অতিশয় হীনভাব ধারণ করে। চন্ত্রগুপ্ত 
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শৈবধন্মের ইতিহাস ২৪৩ 


(২য়) বিক্রমাদিত্যের সময়ে শৈবধন্মের প্রবলত৷ পরিলক্ষিত 'হয়। 
ওপুরাজগণ ও খৈৰ প্রভাব, স্বনদগুপ্ডের সময় বিষুঃু্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
৪৫৫-৬*১ খু হরিহয়- তিনি সৌর ও শৈবধন্মেও অনুরাগী ছিলেন। 
হি গুপ্তরাজগণের সনয়ে শিব ও বিুগপুজকগণের 
একতা সম্পাদিত হয়। হরিহরমুত্তির পূজা সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া পুগুদেশে স্বন্দগোবিন্দের পুজা বা কান্তিকপুজার প্রচলন 
এই সময়ে আর্ত হইয়াছে । 
“ম্বন্বগুপ্ু প্রভৃতি কোন কোন গুপ্তরাজবংশধর মাতৃক1 বা শঞ্তি- 
গৌঁড়মগ্লে গুপ্তরাজ.. উপাসক ছিলেন। তাহাদের যত্ে শক্তি ভিন্ন 
প্রতিষ্ঠিত পিগ্রহ. কেহ শিবপুজা করিতে পারিবেন না ইত্যাদি 
পৌরাণিক মত প্রচারিত হয়। গুপ্তরাজগণের সময়েও কনোজাধিপতি 
গরম মাহেশ্বর হর্ধদেবের বড মখুরামণ্ডলে বহুতর শিবমন্দির নিশ্মিত 
হইয়াছিল।” * বর্তমান মাঁলদহের পাওুয়ানাণক প্রাচীন স্থানে গুপ্ত- 
রাজগণের বহু নিদর্শন ও হরগৌরী (বাত্রবীকায় ) -মুত্তি বিদ্ধমান 
রহিয়াছে। বর্তমানকালে মাঁলদহের প্রাচীন চিন্তে চিহ্নিত বনভূমিতে যে 
সমুদয় দেবদেবীমৃত্তি (বিষুঃ, ভবানী, কালী ) বিদ্বান রহিয়াছে, উহার 
উপবিস্থ *শ্রীমুখ” চিহ্ন দর্শনে কোন্গুলি গুগ্তরাজগণের সময়ে প্রতিষ্ঠিত 


তাহা অবগত হওয়া যাঁয়। ্ 
ভোরামন রাজ ও শৈবধর্দী “তোরাঁমনঃ মহারাজ শৈবধাশ্মে সবিশেষ 
তব আস্থাবান্‌ ছিলেন। 


্রীহ্ষদেবের সময় শৈবপ্রভাব বিদ্যমান ছিল। তীহার বিস্তীর্ণ 
বর্ধন, শৈবপ্রভাব  সামাজ্োর প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অনেকে শৈব- 
৬*৬--৬৪৮খৃঃ . ধন্মীবলম্বী ছিলেন। এ জন্য বহু শিবমৃত্তিপ্রতিষ্ঠা 
তং বৌদ্ধ-উত্সবের সহিত উত্সবামোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল | 





ঞ ্রজপরিক্রমা-_ব্রজের পরার, ১/৪ ষ্ঠ । 


২৪৪ আগন্ভের গম্ভীর! 


গৌড়ের দক্ষিণস্থ উত্তররাট়ে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত নামে এক জন শৈব- 
শশাঙ্কনরেন্ত গুপ্ত ধন্মীবলহ্বী নরপতি ছিলেন। সেই সময়ে 
টব গৌড়ের কিয়দংশ ও রাটুখগুলে শৈবপ্রভাৰ 
অক্ষুণ্ন ছিল। এই শশাঙ্ক গয়াস্থ বোধিতরু কর্তন এবং তথায় শিব 
প্রতিষ্ঠা করেন । 
এই সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নম্বরি গ্রামে শঙ্করাচার্যের প্রীছুর্ভীব হইয়- 
ছিল বলিয়া এ্রতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন ।* 
শ্রীমান্‌ শঙ্করাচাধ্য কেবল যে শৈবধন্ম পুরঃপ্রচার ও বৌদ্বধম্মের 
বৌদ্ধধন্খুবিনাশার্থ_ আমূল উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা 
শঙ্করাচাখোর কৌশল  তীহার জীবনীপাঠে বোধ হয় না। তিনি 
বুঝিয়াছিলেন বৌদ্ধধন্্ম বিনাশ করিতে ইইলে, কেবল শৈবধন্ম প্রচার 
করিলে চলিবে না। তৎকালে ভারতে বিষুর ও শিবাদি দেবতার 
আরাধনাও প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন হিন্দুধম্মৌপাসকগণের মধ্যে বিরোধ 
দুরীকরণাভিপ্রায়ে তিনি তাহার শিশ্কাগণের মধ্যে শৈব ও বৈষ্ণবধন্মপ্রচারার্থ 
আজ্ঞা প্রদান করেন। 
মাধবাচাধ্যের “শঙ্করদিগ্বিজয়” অনুসারে শঙ্করাচাধ্য অঙ্গ, বঙ্গ ও 
বৌদধপ্রধান স্থানে শঙ্করা-. গৌঁড়দেশীয় নাস্তিক (বৌদ্ধ) -মগুলীকে বাগৃষুদ্ধে 
»চার্ষোর ম£-প্রতিষ্ পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনেকে 
শৈবধম্্ে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্করাচাধ্য স্বয়ং গৌড়নগরে অবস্থান 
করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে গৌড়দেশে শৈবধশ্ম প্রবল হয়। 
শন্করাচার্্য বিপক্ষগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন 
এবং বেদাস্তশান্ত্ের প্রচার ও তত্বজ্ঞানপ্রচলনের উদ্দেশে এবং বৌদ্ধরা 
ধ্বংসবাসনায় শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গগিরিমঠ, দ্বারকায় সারদামঠ, গ্রীক্ষেত্র 
গোবর্ধনমঠ ও বদরিকাশ্রমে যৌধীমঠ সংস্থাপন করেন। যেখানে 





* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় ংখ্য। সন ১৩১৫--প্রীশঙ্করাচাধা | 


শৈবধন্মের ইতিহাস ২৪৫ 


যেখানে বৌদ্ধমতের প্রাদুর্ভাব এবং প্রচারকেন্ত্র ছিল, তিনি সেই লেই 
স্থলেই মঠ স্থাপন করিয়া আপন নবমতের প্রচলন করেন। তিনি আত্ম 
জ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শিবাদির উপাসনাপ্রচারে উদ্ভত 
ছিলেন। শস্করাচার্যের শিষোরা তীর আদেশানুসারে নানা দেশ ভ্রমণ 
করিয়া ও তত্রত্য পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া শিবাদি সাকার দেব- 
দেবীর উপাসন। প্রচার করেন। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের শিষ “পরম 
কিপার শাভসত ও কালানন অশেষরূপে দিগ্বিজয় করিয়া সেই সেই 
বটুকনাথ ভৈরব-উপানণ। দেশের অনেক লোককে পর্চাক্ষরমন্ত্রের 

5 উপদেশদ্বারা শৈবমতাবলম্বী করিতে থাকেন । 
ত্রিপুরকুমারদ্বারা শাক্তমত ও বটুকনাথদ্বারা ভৈরব-উপাসনা প্রচারিত 
হয়। শস্করাচার্ধ্য কাঞ্ী, কর্ণাট, কাশী, কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের 
নানা স্থানে ভ্রমণ করিরাছিলেন। জীবনের শেষভাগে কাশ্মীররাজ্যে 
গমন করেন এবং তথায় গ্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়৷ সরস্বতী- 
গীঠে অধিষ্ঠিত হন। তথা হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও অবশেষে 
কেদারনাথে গিয়া বিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রীণত্যাগ করেন । 

বৌদ্ধগণের সহিত শঙ্করশিষ্গণের ঘোর যুদ্ধ হইত। শঙ্করশিষ্য- 
গণের মূলধন্ম বেদান্তানুমত তত্বজ্ঞানের অনুশীলন 
হইলেও, ইহারা তন্তোক্ত যোগশীক্জ অবলম্বন 
করিয়া তদনুষায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ভইয়াছেন। শৈবমতানুবর্তী *বহুশাখা 
ষ্ট হয়, তন্মধ্যে নাগাসন্নাসীরা (দিগন্থর) বড়ই ভীষণ, তাহারা গৃহ ত্যাগ- 
পুরববক সন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও প্রকৃত যোদ্ধা। ইহারা “বিভূতি”র 
উপাসক। বিভুতিরাশিকে একত্র করিয়া জমাইয়৷ রাখে এবং গিরি- 
মৃত্তিকা চিত্রিত ও চন্ননাদিদ্বারা বিলিপ্ত করিয়। থাকে । * 


শৈবগন্থী, নাগা 





* “ হুরিদ্বারে এই নাগাঁসন্যাসিগণ বৈফবগণের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া সহ্র 
সহমত ব্যক্তির প্রাণ বধ করে। » _-ভাঁতউ? অন্প্রদায় -শৈবধর্দু _ 


২৪৬ আগের গন্তীরা 


কুমারিলভটু নামক এক ত্রাঙ্গণ শশ্করাচার্যের সময়ে জন্মগ্রহণ 
” করেন। শঙ্করাচাধ্য ধেমন বেদের জ্ঞানকাণ্ড 
অবলম্বন করিয়া বেদান্তদর্শন প্রচার করেন, 
কুমারিলতট সেইরূপ কর্মকাণ্ড অবলম্বন করিরা নীমাংসাদর্শন প্রচার 
করেন। উনি অতি তেজস্বী মীমাংঘক ছিলেন। আনন্দগিরির 
“শহ্করবিজয়” ও মাধবাচার্যের “শঙ্করদিগ্বিজয়ে” উহার প্রশংসা আছে। 
বিচারঘৃদ্ধে ইনি বনু বৌদ্ধকে পরাস্ত করেন, ইহার বিচার কৌশল ও 
যুক্তিনিপুণতায় বৌদ্দগণের উন্নত মস্তক অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। 
বহু-বহু লোক বৌদ্দধশ্ম পরিত্যাগ করির৷ ত্রা্মণাধর্মে আকষ্ট হইয়াছিল । 
বৌদ্ধগণ কুমারিলের সুছুঃনহ পার্ডিঅ-প্রভাবের নিকট অত্যন্ত হীনপ্রভ 
হইয়া পড়িঘাছিলেন। শক্করদিখিজয় গ্রলুতিতে কুমারিলের এই বৌদ্ধ- 
বিজয় অস্বাভাবিক অতিরঞ্জিতভাবে বণিত হইয়াছে। খাহাঁরা এ সকল 
গ্রন্থ অধ্যরন করিয়াছেন, তাহারা স্পষ্টই দেখিতে গাইরাছেন বে, তৎ 
সমুদায় কিরূপ অতিশয়োক্তি ও কল্পিত আখ্যাগ্মিকা বা ঘটনায় পরিপূর্ণ । 
কারীর নিকটবর্তী সারনাথবিহার বরদিষু বৌদ্দপ্রধান স্থান। 
্রাহ্মণগণ না কি কুমারিলের উত্তেজনায় অগ্নি 
প্রদান করিয়। উহা ভল্মে পরিণত করিয়াছিলেন 
কনিত্হাম, কিটো, টমস্‌ প্রভৃতি উল্ঞ স্থান হইতে অর্দদগ্ধ গলিত 
ধাতুপদার্ঘ এবং মস্ত প অপসারণ করিয়াছেন। সম্প্রতি কোন কোন 
লেখক প্র সারনাঁথধবংসব্যাপার মহম্মদীরগণের কার্য বলিয়! প্রমাণ করিতে 
চাহেন। 
এই সমুদয় ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায়, সেই সময়ে শৈব ও 
শাক্তপ্রভাব অত্যধিক হইয়াছিল। শৈব ও শাক্তগণ জৈন-বৌদ্ধগণের প্রতি 
অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে শৈব ও বৌদ্ধ- 
প্রভাব সমান্তরাল রেখার স্তায় একই স্থানে পাশাপাশি বিস্তীর্ণ হইয়াছিল । 


কুমারিলভষ্টের বৌদ্ধবিজায় 


সারনাথাঁবহার ধ্বংস 


শৈবধর্শের ইতিহাস ্‌ ২৪৭. 


পুণ্ড-গৌড়-বঙ্গাদি দেশে শৈবধশ্মী সাতিশয় প্রাধান্ট লাঁভ করিয়া- 
ছিল। বর্তমান কালে প্রাচীন শিবলিঙ্গ, বিবিধ 
শিবশক্তির পাষাণ ও ধাতুময়ী মু্তিসমূহ তাহার 
প্রমাণপ্রদানার্থ বর্তমান রহিয়াছে। গড়ে শৈবধন্ম অতীব প্রবল ছিল, . 
তাহার প্রমাণের অভাব নাই। * & 
বরহ্মপুরাণীহুসারে বর্তমান ভুবনেশ্বরতীর্ঘের নাম একাম্রকানন। 
উৎকলরাজ ললিতকেশরী ৬৫৭ খুষ্টাব্যে তথায় 
একটি স্থুবুহৎ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
গৌড় ও উৎকলে তখন শৈবপ্রভাব বিদ্যমান ছিল। 1 
কাশ্মীররাজ জয়াপীড় বখন পৌগু,বর্ধন ও গৌড়ে আগমন করেন, 
৭৬৫-৬৮ খুঠ। শৈবপ্রভাব, তখন পুণ্ু,রাজধানীতে কাত্তিকের নিকেতন 
রাজতর্গিণা দেখিয়াছিলেন ! স্বন্দ, গোবিন্দ ইত্যাদি শৈব- 
প্রভাবের পরিণতিমাত্র। 
শুরবপীয় নৃপতিগণের সময় পৌগু,গৌড়ে বৈদিকগ্রভাৰ 
পৌরাণিকমতবাদের সহিত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কনৌজাগত 
রাহ্মণগণ গৌড়ভূমিতে বাস করিতেন এবং পৌরাণিকদেবদেবীর পুজ 
প্রচার করিয়া! বৌদ্ধধন্মবিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎপরে পাঁল- 
রাজগণ বৌদ্ধ হইলেও শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধন্ম আচরণ করিয়! নামমাত্র 
বৌদ্ধ রহিয়াছিলেন। বাস্তবিক সেই সময়ে বৌদ্ধধশ্ম শৈবাদি ধর্শের 
সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। পালরাজগণ শৈব ও বৌদ্ধধর্মশ্রোতে 
অবগাহন করিয়া বৌদধধন্থের মূল ত্যাগ করেন। 


ধর্মাদিত্য ও শৈবপ্রভাব 


৬৫৭ খুঃ গৌড়ে শৈবপ্রভাব 








| * ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্মাদিত্যের তাত্রশান দেখিয়া বুঝা যায় (খএ থঃ চতুর্থ 


শতাব্দী ) এই সময়ে গৌড়ে শৈবধর্ম্বের সবিশেষ বিস্তার ছিল। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


পরবর্তী পালরাজগণ ও রামাই পণ্ডিত 
আধুনিক গম্ভীরা 
একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়দেশে বৌদ্ধ ও শৈবতান্ত্রকতার 
গোঁড়ীয়-তাপ্রিকতা হইতে অবাধ প্রসার হইয়াছিল। শ্রীজ্ঞান ও অতীশের 
রামাই পগ্ডিতের গাজন জীবনীসমালোঁচনায় সেই সময়ের বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকতা এবং প্রচলিত ধন্মভাব অবগত হইতে পারি। অতীশের 
আঁচরিত ধর্মুভাবই তৎকালে গৌড়-বঙ্গের বৌদ্ধধশ্মী ছিল। তিনি বজ- 
যান ও মন্্রধাননামক মহাঁধানশাখার, অন্তর্গতি বৌদ্ধধন্মীর উপাসক 
ছিলেন। ূ 

এই সময়ে গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গে, মহীপাল, ২য় ধন্মপাল মাঁণিকচন্ত্র, 
গোবিন্দচন্্র, লাউসেন প্রভৃতি ভূপালগণ এবং রামাই, সেতাই, নীলাই, 
কংসাই, হাঁড়িপা, কানিপা প্রভৃতি বৌদ্ধাচাধ্যগণের আবির্ভাব হইক়্াছিল। 
মহীপাঁলগীত, মাণিকচন্দ্রের গীত, গোবিনদচন্দ্রের গীত এবং রামাই পণ্ডিতের 
ূন্যপুরাণগীত রচিত হইয়াছিল। এই সময়ে গৌড়-বঙ্গে বৈরাগ্যের ও : 
অপূর্ব স্বা্থত্যাগের পরিচয় বিদ্ামান) এই সময়ে যে প্রকার বৌদবধশ্ 
প্রচারিত ছিল, তাহার নিখু'ৎ আদর্শ দীপস্করের জীবনীতে সুপ্রকাশিত 
রহিয়াছে। এই ধশ্মভাব লইয়৷ পরবর্তী কালে রামাই শৃল্টপুরাণ রচনা 
করিয়াছেন। দীপক্করের অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত ধন্মভাবই কিঞ্চিত 

পরিবন্তিত হইয়া শূন্টপুরাণের আলোচ্য ধর্শ-রূপে দেখ! দিয়াছে। 


আধুনিক গম্ভীর! ২৪৯ 


্রীজ্ঞান তারাদেবীর উপাসনা করিতেন, এবং সকল কার্যেই তারা-. 
তারাদেবীর আরাধনা, দেবীর প্রত্যাদ্ধশ গ্রহণ করিতেন। যখন 

ব্জতারারপূজ। . তাহার তিববত গমন স্থির হয়, তখন তিনি 
[তিববত যাইবেন কি না, এবং তথায় যাইলে তীহাঁর মঙ্গল কি অনঙ্গল হইবে, 
ইহা অবগত হইবার জন্ত তারাদেবীর মন্দিরে গমন করেন এবং সেই 
মুত্তির সম্মুখে তাঁহার উপাসনার অঙ্গস্বরূপ ন্সুবর্ণমগ্ুল” রাখিয়া পুজা 
করেন। তারাদেবী শ্রীজ্ঞানকে স্বপ্নে গ্রত্যাদেশ করিলেন বে “তুমি 
বিক্রমশিলার নিকটবর্তী 'মুখেন”নামক তৈথিকগণের নগরে গমন 
কর এবং তথায় যে ভিক্ষণীকে দেখিতে পাইবে, তাহার নিকট তোমার 
অভিলাষ বাক্ত করিবে, তিনি তৌমাকে সছুপদেশ দিবেন 1৮ 

তৎকালের প্রথামত অতীশ এক মুষ্টি কড়ি লইয়! বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর 
দর্শনাশায় বিক্রমশিলায় তারাদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে 
তাঁরাদেবীকে দিবার জন্য উপহার ছিল। অতীশ তথায় .উপস্থিত 
হইয়া দেবীর সম্মুখে উপহারগুলি ও মণ্লটি রাখিয়া উপবিষ্ট হইলেন। 
তারামন্দিরস্থ যোগিনীর নিকট কড়িগুনি প্রদান করিয়া, তাহার তিবরত- 
গমনে শুভ কি অণুভ হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘোঁগিনী 
অতীশের তিববতগমনে শুভ হইবে বলিলেন, কিন্ক তথায় তীহার মৃত্যু 
হইবে এ কথাও বলেন। 

তথা হইতে গ্রীন্ঞান বভ্বাসনে যাইবার উদ্ভোগ করেন। আচার্য্য 
জনন্রী। তীহাকে বজতারার মন্দিরে গমন করিয়া তথাকার এক ধৌগিনীর 
প্রত্যাদেশের জন্য পরামর্শ দেন। অতীশ বজ্রতারার মন্দির-উদ্দেশে 
গমনকালে পথিমধ্যে এক উজ্জলদীপ্তিশালিনী যোগিনীর সাক্ষাৎ লাভ 
করেন। এই যোগিনীকেও তিনি তিব্বতগমনের গুভাশুভ জিজ্ঞাসা 
কৰিলে, তারাদেবীর মন্দিরের যোগিনীর উত্তরের ন্যায় উত্তর প্রাপ্ত হন। 
অতীশ যখন বজ্রতারাঁর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, তখন তথাকার যোগিনী 


২৫৪ আগের গম্ভীর 


আচাধ্য জনশ্রীর কথিত কড়ি প্রার্থনা করেন। এই ব্যাপারে দীপকস্কর 
অতি আশ্চর্য্যান্িত হইয়াছিলেন। বলিতে কি, পথে যে যোগিনী দর্শন 
করিয়াছিলেন তিনিই বজ্রতারা | * 

তিব্বতবাসী নাগচো, লোভ, এবং ভূমিগর্ভ, ভূমিসভ্ঘ, বী্য্চন্্র 
প্রস্ততি কতকগুণি সহ্যান্রী লইয়া অতীশ 
তিব্বত গমন করেন। পথিমধ্যে এক দল 
তৈথিকের সহিত সাক্ষাৎ ইয়। তাহারা শৈব, বৈষ্ণব এবং কাপিল 
ধশ্শের অবলম্বী, তাহারা অভীশের প্রাণসংহারার্থ ও দ্রব্যাদি- 
লুনের জন্য অষ্টাদশ দস্্য নিযুক্ত করিয়াছিল। অতীশ তাহাদিগকে 
দেখিয়া তাহাদের মনোভাব অবগত হন এবং মু্তিকাম্পর্শ ও অঙ্গুলি- 
তাড়নপূর্ধক মন্ত্র উচ্চারণ করিলে উক্ত দস্থ্যগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়। 
তারাদেবীর ?; অন্ুগ্রহেই অতীশের এতাদৃশ ক্ষমতালাভের কথ! 
খ্যাত আছে। 

তিব্বতে গিয়া তিনি জলাশয়ে অবগাহন করিয়া তর্পণ 
করিলেন। নাগচে৷ ইহাঁর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অতীশ বলেন, 
“প্রেতাত্মাদিগকে জল প্রদান করিতেছি।” & অতীশ নাঁগচোঁকে 
খসর্পণদেবের পুজীবিষয়ক উপদেশ দেন। 


বৌদ্ধ তাস্থিক বণীকরণ 





* বৃজতারা ও তারা যে এক দেবা কৌশলে ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 

1 অতীশের ভ্রাতা (1719 1)৮০0)10৮ উ10 00000001)-771717101৮ 1১1110165 
11) 01761৫71601 91101 ]), 69. 

ক ৮000009০055 পার 97)9]10560 09 70895 (79 ৪০০৫০৮ 0£ 
0910067)6 %))00200]711)000)1)0)প5 1)500৮901 01/71)9-77210 
7), 69, 

$ 48655 ৪০10 6৮৮ 109 ৯75 0197108 ০০) 00 ৮1০ 7১09৮৪৪৮-৮ 
1080, 0. 72. 


আধুনিক গম্ভীরা ২৫১ 


অতীশের এই ব্যাপার হইতে রামাই পণ্ডিতের সময়ে কীদৃশ 
বৌদ্ধতান্রিকতার  বৌদ্ধধন্মভাব বিদ্যমান ছিল, তাহা অবগত হওয়া 
অলৌকিকতা, বৌদ্ধঘোগীর ঘায়, এবং প্রতি বৌদ্দদেবীমন্দিরে উপাসিক। 
ঈর্তাসাসি বা শ্রমণী থাকিতেন তাহাও জানা বাঁয়। 
অতীশের এক শিষ্কের অলৌকিক ক্ষমতা হইতে সেই সময়ের যোগ- 
সাধনব্যাপার বিশেষরূপে অবগত হওয়া যাঁয়। সেই শিষ্/টি গুরুর 
নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ-কালে তাহার ভিক্ষার ঝলি ইত্যাদি গ্রহণ 
করেন এবং গুরুদেবের নিকট যোগশিক্ষার নিদর্শনস্ববূপ আপন দেহ 
অতিসত্বরে একটি ভীষণাকার ব্যাঞ্জে পরিবণ্তিত করিয়া ফেলেন এবং 
অনতিদুরস্থ একটি শবদেহ ভক্ষণ করিতে থাকেন। অনন্তর তিনি 
দেখিতে দেখিতে পূর্বরূপ গ্রহণ করিয়। গুরুর নিকট অবস্থান করিলে 
অতীশ বলিলেন “তুমি তোমার ইচ্ছান্ুরূপ সাধনা করিতে পার।” 
রামাই পঞ্ডিতের ধর্মপুজাব্যাপার এই প্রকার বৌদ্বতান্ত্রিকতা- 
কাদা বোরভারিক, হুক 1 কিক রামাই তাহা কোথাও ব্যক্ত 
কিন্ত তন্নসাধনে নিষেধ. করেন নাই । দীপন্কর শ্রীজ্ঞানও তীহার তারা- 
রিড লোকেশ্বাদির পুজাতর্পণ, দন্থ্ন্তস্তন ইত্যাদি 
তান্ত্রিকব্যাপার বলিয়া! মনে করিতেন না। কারণ গয়াসনকে (055৮ 
6৪০), ) অতীশ একদা! বলিয়াছিলেন যে, তন্ত্রসাধন বৌদ্ধদের সুফলপ্রদ 
এবং উচিত কাধ্য নহে। * 
রামাই পণ্ডিত বখন ধশ্মপূজ। প্রবর্তন করেন, তখন গৌঁড়-বঙ্গে 
ত্রিরতব বা ত্রিমুর্তির বেশান্তর- ত্রিরত্বমৃত্তির পৃজী প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ, ধন্ম ও 
গ্রহণ, মহাকালপুজা সঙ্ঘ এই ত্রিমৃত্তি তখন ত্রিরত্বনামে খ্যাত 
ছিলেন। এই সময়ের পুর্বে ধর্টের স্ত্রীমৃত্তি ছিল; ক্রমে ধর্ম ষোড়শী 


সং 5619 ৯৮1৭) 416 28৯09689০94 105 চ1300915196 1)2:199৮ 60 17959 
16900691406 017৮0 [00100 2179900)? 
--1170101) 7১11710665 202 1786 159110. 01 818010) 0), 70. 


২৫২ | আগের গন্ভীরা 


রমণী মৃত্তি ত্যাগ করিয়া পুরুষবেশে বুদ্ধের দক্ষিণ পার্থে আশ্র গ্রহণ 
করেন এবং সঙ্ঘ রমণীমূর্তিতে বুদ্ধের বাম পার্থ অধিষ্ঠিত হইয়া পুজা 
পাইতে লাগিলেন। * তান্ত্রিক শাক্ত ও বৌদ্ধেরা মহাকালের কথা 
বলিয়াছেন এবং মহাঁকাঁলের পূজার ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। 
মহাকালমুত্তি বঙ্গ-সগধাদি স্থানে পাওয়া গিয়াছে। রাঁমাই এই মহাকালের 
পুজার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। 

পাঁলরাজগণের সময়ে “যে সকল দেবদেবীর পুজা প্রচলিত ছিল, 
শুহ্যভাবনা ইইতে রামাই এ সকল দেবদেবীর মু গৌড়, মগধ ও উৎকল 
শৃন্যপুরাণ রচনা করেন, হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে ? শূন্তপুরাণেও আমরা 
রামাই পঞডিতের তরিযুদি & সকল দেবদেবীর প্রসঙ্গ দেখিতে পাই 1» 1 
এই সময়ে মহাদেব, লোকেশ্বর ও মহাকাল-উপাসনা তান্ত্িকবৌদ্ধমাজে 
বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই তিন দেবতাই শৃন্টপুরাণে বিশেষ স্থান 
অধিকার করিয়াছে।” $ পালরাজগণের বৌদ্ধকীতির মধোও মহাকাল- 
মৃণ্তি দেখা গিয়াছে। 

*.. সাধনদ্্ীয় বৌদ্ধতন্তের দেবদেবীর পুজাদিবরণলার প্রারজ্তেই 
ন্সুর্ির ভবন! দেখা যায়। এই শূন্সভাবনাবলম্বনে রামাই 
শৃ্ঘপুরাণ রচনা করিয়াছেন। শৃন্ত হইতেই রামাই স্ৃষ্টিপ্রকরণ 
আরন্ত করিয়াছেন। স্থষ্টির অগ্রে শত হইতেই ধার্মীর আবির্ভাব 





৬ এই পরকার তির গয়াস্থ মহাবো ্ধি হ্হ্তে , আবিষ্কত হইয়াছে । 
-_081111701210007))5 0101107)09117 1. 55) 10106 সস, 
1 শুন্যপুরাণ বঙ্গীয়-দাহিত্যপবিযদ্গ্রস্থাবলী।, মুখবন্ধ | 
$ বাঁধনমালা, সাধনসমুচ্চয়, সাঁধনকল্সলতা। ইত্যাদি বৌদ্ধতান্তরিক গ্রন্থে এবং 
মালদহে যত প্রাচীন চণ্ডা, মনসা, জগন্নাথবিজয় ও বাউলদের পুথি বিদ্যমীন রহিয়াছে, 


তাহার প্রত্যেকটিতে প্রথমে শৃন্তভাবনা ও ধর্মী, আদ্যা ইত্যাদির প্রসঙ্গ বিদ্যমান 
আছে। 


আঁধুনিক গম্ভীর ২৫৩ 


কল্পনা করিয়াছেন, ধশ্ম হইতে একে একে দেবদেবীর উৎপত্তির অবতারণা 
করিয়া, ক্রমে ধর্দের পূজার সহিত তাহাদের পূজার বিধান করিয়া 
দিয়াছেন। ত্রিরতরমৃত্তির বিকাশের সহিত হিন্দুদেবতার মিশ্রণ এবং 
মহাযান্গণের প্রিয় শন্যভাবনার দ্বারা রামাই যে চিত্র অস্কন করিয়াছেন, 
তাহাতে তখনকার বৌদকিন্দুধর্মোর অপূর্ণ মুন্ডি অঙ্কিত হইয়াছে। যথা__ 
“নম সও নও কর্তার । 
নিরগ্জন নৈরাকার ॥ ১ 
উদয়ান্তি হইলেন গোসাঞ্ডি স্ুন্নর সঞ্চার। 
ভেদ নাহি তিনে সেই করতার ॥ ২ 
অবিকার বিকার ধন্মন ধবল মৃত্তি। 
ধবল বন্নর ধম্ম করিল! আকার স্থিতি ॥ ৩ 
ন কারে নমো নিরঞ্জন । অকারে নমো রষ্তা। 
সকারে নম বিষণ । মকারে নমো মহাদেব । 
মঅ নামে শিব শক্তি । 
ভয়তাঁরণ অনাদি যুগপতি । 
নিক লঙ্বি রূপ সুন্নধর । 
তাহাতে ভজে জত অমর ॥” * 
এই: প্রকার ত্রিমপ্তিপূজা বৌদ্ধ হিন্দুগণের বড়ই প্রিয়। হিন্দু 
রামাইর ত্রিযুদ্ি বর্ণনায় দেবদেবী শূন্তপুরাণে বৌদ্ধদেবদেবীতত মিশিযা 
বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবতার গিয়াছিলেন। বৈদিক প্রণব ওঁ বৌদ্ধগ্ণের 
রঙ্গ মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল। রামাই লিখিয়াছেন-_ 
বৌদ্ধগণের বীজমন্বে “জত দূর ধন্মর গুকার জান। 
সমাদর গারস্তর মহাঁপাঁপ ছুরত পলান ॥” 





* শুন্যপুরাণ ১৩১, ১৩২ পৃঃ। 


২৫৪ আছ্ের গম্ভীর! 


ক্রমে ক্রমে গায়ত্রীটির অনুরূপ ধর্মগায়ন্্রী রচিত হইয়াছিল-_ 
বৌদ্ধদের “ও সিদ্ধদেবঃ সিদ্বধন্মো বরেণ্যমন্টধীমহি। 
গায়ত্রী ভর্গদেবো ধীয়ো বোন সিদ্ধধন্ প্রচোদয়াৎ ॥৮ * 
রামাই পণ্ডিত ধঙ্মের গাজন-নামক পুজার প্রচলন করেন এবং 
ধরমপূজা-গ্রচারার্ণ রামাই সকল জাতি এবং সকল ধশ্মের জনগণের মধ্যে 
পঞ্ডিতের দেশে দেশে প্রচার করেন। বৌদ্ধভিক্ষুরা! যন্প দেশে. 
টি দেশে ধর্মপ্রচারার্থ গমন করিতেন, শৃন্টপুরাণ- 
প্রণেতা রামাই পণ্ডিতও তন্দরপ ধর্মের পূজাপ্রচারার্থ দূরে গমন করিয়া- 
ছিলেন। যথা 
“তারপর দিকে দিকে রামাইর গমন। 
রামাই সকল. সসাগরা পৃথিবী মধ্যে ধন্ধে স্থাপন ॥ 
জাতিকে ধন্পূজায় ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্ধোর স্থাপন । 
দাকষা দানকরেন সবার পুজাতে হন তুষ্ট নিরগ্রন।” 
*. রামাই ধর্মপূজাপ্রচারার্থ মৃষ্িপ্রতিষ্ঠা না করিয়া প্ধশপদ” বা' 
রামাই ক্তুক বৃদ্ধপদ-. “্ধর্মপাদুকা” (বুদ্ধপদ ) স্থাষ্টি করিয়া তাহারই 
প্রতিষ্টা পুজা প্রচলন করিয়াছিলেন । 
“করিলাম আমি শ্রীপাদপদ্ধ স্থজন । 
এই হেতু অভিশাপ দেন নিরঞ্জন ॥৮ 1 
* সিদ্ধান্তি উড ্বর ( বিগ্রকোষ )। 





+ শৃহ্যপুরাণ, গ্রন্থকারের পরিচয় । মৎসংগৃহীত “ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি”-নীমক পু'থিতে 
ধর্মপাদুকা-নির্খাণপ্রণালী লিখিত আছে। “পঞ্চগুঁড়ি” দিয়া চতুভূজ চারিদ্বারবিশিষ্ট 
গড় অস্কিত করিবে, তাহার মধ্যে বলয়াকারে বাসুকি নাগ অদ্কিত করিতে হইবে। নাগ- 
বেষ্টিত অংশে একটি কুক্কব্ণ কুগ্ম অস্কিত করিয়া কৃম্পষ্ঠে খেতচন্দন দ্বার! দুইটি পদচিহ্ন 

অন্ন করিবে। এই পদচিহ্নই ধর্দপাদুকা। বর্তমান কালে এই পদ্ধতি লাউসেনি 
ধর্মপূজাপদ্ধতি নামে ধর্মপণ্ডিতগণের নিকট খ্যাত রহিয়াছে। ভোটাদি দেশে ইহাই 
'ধর্মপদ ও ধর্পাদুকা নামে খ্যাত । , 


আধুনিক গম্ভীরা ২৫৫ 


রামাই পণ্ডিতের শূন্তপুরাণের মন্তরগুলি প্রকৃত ধর্শীপূজাপদ্ধতি 
ুস্ঠপুরাণ ধর্মপূজা-ময়ে নহে। উহা ধন্মপূজাকালে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের 

গীত হইত সময় গীতাকারে ধন্শসঙ্ম্যাপিগণ কর্তৃক গীত 
হইয়া থাকে । রামাই পণ্ডিত বিরচিত "ধর্পূজাপদ্ধতি” স্বততর গ্রন্থ ৷ * 
রামাই এই পুজাপদ্ধতি-মতে গৌড়বঙ্গে ধর্মীপূজা প্রচার করিতেন। 
শৃন্ঠপুরাণ-মতে ধর্মীপূজাকালে গান হইত । 

রামাই শূন্ঠ হইতে কীদৃশ প্রণালীতে স্থ্িগ্রকরণ লিখিয়াছেন 
এবং বৌদ্ধদেবদেবীর মন্্রধানমতের সাষ্টি করিয়াছেন তাহাই দেখা যাউক। 

রামাই লিখিত শৃন্তপুরাণে নিশ্নলিখিত অংশ বণিত হইয়াছে। 

(১ স্থষ্টিপত্তন, (২) জলপাবন, (৩) টাকাপাবন, (৪) পুষ্পোত্তোলন, 
রামাই পঙিতের ধর্্-.. (৫) রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা, (৩) অথ ঘর 
পুজার অঙ্গ দেখা, (৭) দ্রানপতির ঘর দেখা, (৮) দ্বার 
মোচন, (৯) চনাঁগাবন, (১-) টীকা-প্রতিষ্ঠা, (১১) যম-পুরাঁণ, (১২) 
যমদূতসংবাদ, (১৩) রর » (১৪) বৈতরণী, (১৫) ধর্মস্থান, 
(৯৬) অধিবাস, (১৭) বারমতিপুজাপদ্ধতি অন্তর্গত (ক) বেড়ামনুই, 
(খ) ধুনাজালা, (গ) ঘোড়াসাজন, (ঘ) বারমাসি, (১৮) সন্ধ্যাপাবন, 
(১৯) মন্ুই, ২২০) ঢেকীমর্গলা, (২১) গান্তারীমঙ্গলা, (২২) থাটমুক্তা, 
(২৩) ধর্স্থান, (২৪) তীর্ঘ-আবাহন, (২৫) ধন্মন্নান, (২৬) ধর্ধীসাজন, 
(২৭) পুষ্পাঞ্জলি, (২৮) দেবস্থান, (২৯) মুক্তামঙ্গলা, (৩০) ধম্ম্পূজা, 
(৩১) মুক্তিক্নান, (৩২) চাল, (৩৩) নিয়মভঙ্গ, (৩৪) চনাপাবন, (৩৫) 
টাকা প্রতিষ্ঠা, (৩৬) হোমবজ্ঞ, (৩৭) বৈতরণী, (৩৮) দেবীর মনগ্রিঃ। 1 


* মালদহে জাতীরশিকষানমিতিকর্তৃক সং গৃহীত রাচদেশে প্রাপ্ত ধধর্মপূজাপদ্ধতি'- 
নামক গ্রন্থ। 

+ ধর্মস্থান, যজ্ঞ, তাঅধারণ, ছাগযজ্ঞ, ইত্যাদি অনুষ্ঠানগ্লি বর্তমান কালে 
অনুষ্টিত হয়। শুন্পুরাণৌন্ত পাঠগুলি রাগরাগিণী ও বাদ্যনৃত্য সহ গীত হইয়। থাকে । 








২৫৬ আছের' গন্ভীরা 


€১ স্বষ্টি-পত্তন 
রামাই বলিয়াছেন প্রথমে 'মহাসুন্ত” ছিল। তখন দেবতা, স্বর্গ, জীব, 
মহাশুন্য হইতে ধর্খোর মৃন্তি উদ্ভিদাদি কিছুই ছিল না) তখন ধর্মানিরঞগ্রন_ 


গ্রহণ 
“হুম্ঠত ভরমন পরভুর স্ুন্তে করি ভর। 


কাহাকে জন্মাব প্রভু ভাবে মাআধর ॥৮ ১৩ 
তাহার পর পবন জন্মিল, তৎপরে পবন হইতে “জনমিল অনিল ছুই 
জন ॥৮ তখনও ধর্মনিরঞ্জন আপন কায়া স্থাট্টি করেন নাই । 
“আপনি সিরজিল পরভূ আপনার কাআ1 ॥৮ ১৯ 
স্তরাং মহাশৃন্তরূপ বিরাট দেহ হইতে “পুরজ্জন্ম জন্মে আচিম্বিত |” ২০ 
তৎপরে তীহার “উদ্ধনিস্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লুকাই ॥”৮ ২৬ এই 
উন্ধুকের পৃষ্ঠে সাকার ধর্মীনিরঞ্জন উপবেশন করিলেন । * 
তৎপরে উল্লুক হইতে হংস জন্সিল। পরে কুম্ম জন্মিলেন। 1 
কুম্ম ঘখন ধর্মকে বহন করিতে অক্ষম হইলেন, তখন “কনক পৈতা 
খুলিআ” ধর্দীনিরগ্রন জলে ফেলিয়া দিলেন। তাহা হইতে__ 
“জনমিল বাস্ুকি নাগ সহজ্েক মাথা ॥৮ ৯৪ 
তৎপরে "গাত্রের মলা; $ বাস্গুকির মাথায় রাখিয়া দ্িলেন। এ মলই 
বাহকি নাগ সৃষ্টি ও পৃথিবী, বিস্ুমতী"রূপে পরিণত হইল। তৎপরে ধর্ম- 
ধর্ম হইতে আদ্যাদেবার নিরঞ্জন ও উন্ুকাই “জল ছাঁড়িএ পাড়েত 
রি উঠিল” এবং পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে 
* ঝগ্েদে উলুক মের দূত বলিয়া উক্ত হহয়াছে। পু 
1 মালদহজতীয়শিক্ষাসমিতি-সংগৃহীত “জগন্নাথবিজয়” পুথিতে এই কুন্মকে 
সর্বজ্ঞ ও কুন্দরাজ বলা হইয়াছে, এবং শুন্ত হইতে স্থষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। 
£ উক্ত সমিতিকর্তৃক সংগৃহীত “মাণিক দত্তের চপ্তীতে” এবং “গভীরার ভক্তগড়া- 
বন্দনায়” ইহা দৃষ্ট হয়। 
$ মাণিক দত্তের চণ্ী, বিষহরীর গান ও গম্ভীরার বন্দনা মধ্যে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। 





আধুনিক গ্তীরা ২৫৭ 


“অদ্ধ অঙ্গের ঘাম পরভূ ফেলিল মুছিঞা ॥”» সেইস্ঘাম হইতে “আগ্চা- 
শক্তির জনম হইল চি 1৮* রামাই এই আগ্ভাকে “আগা ছূর্গা 
জয়া নাম” বপিয়। বুঝাইয়াছেন। আগ্াশক্তি ছুর্গা “কামদেব ঠাকুর”কে 
সুষ্টি করিলেন। বনুকানদীতীরে ধর্মনিরঞ্জন তপস্তা করিতেছিলেন, 
তথায় ছুর্গার আদেশে কামদেব ঠাঁকুর গমন করিলেন। কামদেবের প্রভাবে 
ধঙ্মের তপস্তা ভঙ্গ হইল। ধম নিজ বীর্য ভাণ্ডে বক্ষা করিয়া আগ্ভার 
মন্দিরে গেলেন এবং ধন্ম আগ্ঠার জন্য "পত্র“ আনিতে বন্ধুকায় যাইবেন 
বলিলেন। আগ্ভার গৃহে ধশ্মীবীধ্য “বিষ” বলিয়া! রাখিয়া গেলেন “বিস 
থাঁইএ তেয়াগিব তনু ভাবেন পার্বতী ॥» ১৭৮। কার্যে তাহাই হইল। 
. পার্বতীর গর্ভ হইল; ক্রমে 
রক্ষা, বিফুও  ণবিষু বাহির হইলেস্ত নাভি করিএ ছেদন» ১৮৫ 
মহেশরের জন্ম". “বস্তুতেল ভেদ করিএ বস্তা বাহিরিল।”, ১৮৪ | 
র্‌ “জানি ছুআর দ্িআ! পিব বাহির হইল ॥, ১৮৭ 
এই প্রকার আগ্চাশক্তি হইতে তিন দেবতার উৎপত্তি হইল।1 
ধন্ম শিবকে ত্রিনেত্রবিশিষ্ট করিয়াছিলেন । ধন্ম শিবকে বলিতেছেন-- 
ধর্মাকর্তৃক শিবের “ধন বোল্লেন তুঙ্গি আঙ্গারে চিনিলে 1 
তিনে লাভ ছুই চ্ষু অন্ধ ছিল ত্রিলাচন হইলে ॥৮ ১৯৮ 


* মানিক দ দত্তের চ্তী, গনী রার বদনা, জগন্লাগবিজয়, বিষহরী ্ন্থৃতিতে এই 


উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। 
1 ত্রিদেষ জন্মরহস্ত-_মাণিকদত্তের চণ্ডী, বিষহরীর পুথি ও ব্র্মহরিদাস প্রীত 


পুঁথি, সাঃ পঃ পত্রিকাতেও গের্থ সং, ১৩০৪) এই ত্রিদেবস্থষ্টি এই প্রকার বর্ধিত আছে। 
মাণিকদত্ত ও ব্র্মহরিদীসের পুস্তক “ধর্ম আদ্যাকে চাপিয়। দিলেন কোল” লিখিত 
আঁছে। এতদ্যতীত উৎকলীয় পু'থিতে এই প্রকার আদ্যা হইতে জিদেবের উৎপত্তি" 
কাহিনী লিখিত আছে। মা্কগেয়পুরাণ--দেবীমাহাত্ম্যচণ্ডী-_-মধুকৈটভবধপ্রকরণে 
(৮৩ । ৮৪ শ্লোক ) এবং কাগীথণ্ডে ভগবতী রক্ষা, বিষু ও মহেস্বরের উৎপাদনকারিঞী 
বলিয়া! বর্গিত আছে। 
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২৫৮ আছ্ের গম্ভীর 


এবং এই মহেশের সহিত আগ্ার বিবাহের কথাঁও ধর্মীনিরঞ্জনের মুখে 
রামাই বলাইয়াছেন__ 
“এহি রূপে কর ছিমটি কহি জে তুমারে। 
মহেস করিবে বিভা জন্ম জন্মান্তরে ॥৮ ২২১* 

এই প্রকারে শূন্তপুরাণের স্থষ্টিপত্তন সমাপ্ত হইয়াছে। স্থষ্টিপত্তন 
হইতে আরম্ভ করিয়! সমুদয় ব্যাপারগুলি গন্ভীরা-মণ্ডপে, রাঢ়ের ধর্ম 
গাঁজনে এবং শিবের গাজনে, কোথাও আংশিক কোথাও বা! পূর্ণ ভাবে 
অনুষ্ঠিত ও গীত হইয়া থাকে । রাটীয় ধর্মের গাজনে শিবের সহিত 
আগ্ভার বিবাহ্ব্যাপার ও যৌতুকদান সমারোহের সহিত সম্পাদিত হয়। 

ধন্মমঙ্গলাদিতে গৌড়েশ্বর ধর্মপূজা করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত. 
আছে। গৌড়েশ্বর বৌদ্ধধন্মে অনুরাগী ছিলেন না, পরমবৈষ্ঞব 
ছিলেন। লাউসেন, রামাই পণ্ডিত এবং লাঁউসেনের মাত৷ রগ্জার 
ধন্মারাধনার কথা শুনিয়৷ গৌড়েশ্বর ধর্মপূজা করিয়াছিলেন। গড়ে 
পালরাজগণের সময় হইতে রামাই, সেঁতাই, নীলাই এবং কংসাই প্রভৃতি 
পণ্ডিতের ধ্পূজাপ্রচারে গৌড়-বঙ্গে গাজন ও গন্তীরার পূর্ণ বিকাশ 
হইয়াছে। 

রামাই-রচিত শৃন্টপুরাঁণের মতে পাঁলরাজগণের সময়ে 'ধম্মের গাজন, 
রাষাই প্রতিষ্ঠিত গাজন ও নামে যে বৌদ্ধ ধন্মানুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার পুর্ণ 

গস্তীরার সমত। আনুষ্ঠানিক বিবরণ ধর্দামঙ্গল, প্রভৃতিতে উক্ত 
হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটি আধুনিক গম্ভীর! ও গাজনে 
বিষ্যমান রহিয়াছে। 





* মাণিক দত্ত আদ্যার সহিত শিবের বিবাহ দিয়াছেন। ব্রহ্মহরিদাস তাছার 
পুনরূক্তি করিয়াছেন। "ধর্মপুজাপদ্ধতি”তে শিবের সহিত আদ্যার বিবাহ সম্পাদিত 
হইয়াছে। 


আধুনিক গম্ভীর! ২৫৯ 


রামাই আস্ঠা বা দুর্গাদেবীকে জবাফুলের মালা গলায় দিয়! তাঁহার 
রামাই আদ্যাকে দুর্গা সম্মুখে ছাগাদি বলি প্রদান করিয়াছেন। স্থতরাং 
বলিয়াছেন রামাই পণ্ডিতের সময় পাঁলরাজশীসনে বৌদ্ধ- 
দেবদেবীপুজ' হিন্দুর শিবদবর্গাপুজায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে 
বাটীয় গন্ভীরায় ধঙ্মের গাজনে আগ্া! বদিতেন, আর শিবাদি দেবতাগণ 
দর্শকরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া পূজা দেখিতেন। * ক্রমে রামাই পণ্ডিতের 
ধর্মের গাজন রূপান্তরে “মহেশ করিবে বিভ! জন্ম জন্মান্তরে” এই ভবিষ্া- 
গম্ভীরা বাণী যখন সফল হইল, তখন শিব আগ্াকে বামে 
লইয়া গাজনে বসিয়া পুজা পাইলেন। তখন হইতে ধন্মের গাজন 
ও আছ্ছের গম্ভীর! বা আধুনিক গম্ভীরার স্থষ্টি হইল। 





* “সঙ্গে শিব ষড়ানন আর বিনায়কে। 
ঘটে বসে নৃত্যগীত নিত্যানন্দে দেখে ।" 
| -মাণিক গা্ুলি। 


মপ্তম অধ্যায় 
-.৮াবীবততি ৯ 
সেনবংশ-_আধুনিকসমাজ-প্রতিষ্ঠ 
নামমাত্র বৌদ্ধ পালরাজগণের শাসনে জুদীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া 
আধুনিক সমাঁজপ্রতিষ্টার গৌড়-বঙ্গের প্ররুতিপুঞ্জ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্শের 
হবিধা আচরণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে । এই মিশ্রধন্মভাব 
সাধারণ জনগণের মধ্যে এতাদৃশ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, বৈদিক 
নিষ্ঠাবান ্রাহ্মণগণ বহু চেষ্টায় কিছুতেই সেই মন্কর ধন্মীভাবের মূল উৎপাটনে 
সমর্থ হন নাই। স্তৃতরাং তাঁহীরা কৌশলে বৌদ্ধাচার্্যগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
বিহারসমূহের দেবদেবীমৃত্তিগুলিকে অবিরুতভাবে বা কিঞ্চিৎ পরিবস্তিত 
আকারে আপনাদের উপাশ্তদেবতা:শ্রেণীর অন্তভূক্ত করিয়াছিলেন। 
ত্র প্রকার দেবতাগণ হিন্দুতান্ত্রকদেবতাঁগণের আসনে উপবেশন 
করিয়াছেন । 
বৌদ্ধ-উৎসবসমূহ তাতকালিক সমাজের উপযুক্ত আকার ধারণ 
করিয়াছিল। মহাঁধানীয় বৌদ্ধরীতিনীতিগুলিও আংশিক ভাবে পরিবন্তিত 
হইয়। তখনকার সমাজের উপযুক্ত হইয়া! গিয়াছিল। বালকবালিকাগণের 
আচরিত ক্ষুদ্র কষুত্ ব্রতনিয়মগ্ডুলিও সমাজের অনুকূল হইয়াছিল। 
চীনতিব্বতাদি জনপদের সহিত গৌড়-বঙ্গের বিবিধ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। এই প্রকার বৈদেশিক সংঅবনিবন্ধন চীন, হণ ও ব্রহ্মদেশের 
অনেক দেবতা এ দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সমুদ্ায় বৌদ্ধবিহারের 
তান্্রিকবৌদ্বমুসতি হিনদৃান্ত্রিকদেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দেশের 
€লোকে বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব পর্য্স্ত বিস্বৃত হইতে আরম্ত করিল। বিধু 


আধুনিকসমাজ-প্রতিষ্ঠ ২৬১ 
শিব, ুধ্য ও তারাদি দেবতাগণ ও তীহাদের বিবিধ উৎসব গৌড়বঙ্গে 
প্রতিষ্ঠিত হইল। 

পূর্ব ষে সমুদায় রাটীয় ও বারেন্্র ব্রাঙ্মণ কনৌজ হইতে এ দেশে 
আসিয়াছিলেন, তীহাদের বংশবিস্তার হইয়াছিল। হরিবন্ধী ও শ্তামলবন্ধী 
তখন পূর্বববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়া উত্তরপশ্চিমপ্রদেশাগত 
বৈদিক ব্রাঙ্মণগণকে এ দেশে স্থান দাঁন করেন। শ্তামলবন্মীর তাত্রশাসনে 
“্বুষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর” উপাধি দর্শনে উক্ত বংশ শৈবধর্মীবলদ্বী ছিলেন 
বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের শাসনকালে বিষণ ও শিবের পূজা আদৃত 
হইয়াছিল। ব্রাহ্গণশাসন সমাজের উপর আধিপত্য লাভ করিতেছিল। 

খন দেশের এই প্রকার অবস্থা, তখন নেনবংশ বঙ্গবিজয় করিয়া 

এ দেশের রাজসিংহাঁসন লাভ করেন। বিজয়- 
বিজয়সেনের প্রদ্যমেশ্বর- 

শিবপ্রতিষ্ঠা, হেমন্তদেন সেন পদ্মাতীরস্থ বিজয়পুরে প্রা্েশ্বর-নামক 
১০৪৫-১০৭৯ থৃঃ মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।' প্রস্তর- 
সি ফলকে খোঁদিত উমাপতির রচিত শ্লোকাবলি 
সেই প্রাচীন কালের সমাচার প্রদান করিয়াছে। শৈব হেসস্তসেন 
একাদশ শতীবীর মধ্যভাগে বঙ্গে রাঁজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে 
পরমমাহেশ্বর “বৃষভশস্কর গৌড়েশ্বর” বিজয়সেনের অধিকার কাল। 
“সেখ শুভৌদয়ায়” উল্লেখ আছে, তিনি শিবপূজা না করিয়৷ জলগ্রহণ 
করিতেন না। এই সময়ে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে কায়স্থগণ এ 
দেশে আগমন করেন। * 
ইহার পরেই বল্লালসেন রাজা হন। এই বল্লালসেনই বঙ্গের 
বল্লালসেন রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। পরবর্তী 
বিজন? কালে যে নগর লক্ষরণীবতীনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, 
প্রদান ও বর্তমান সমাঁজ- বল্লাল প্রথমে সেই ভূখণ্ড অধিকার করিতে 
প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পারেন নাই। গৌড়নগরের উত্তরাংশ তাঁহার 


২৬২ আছ্ের গন্তীর! 


অধিকারে আসিয়াছিল। বর্তমান গৌড়হণ্ড ও রাজনগর পরগণা 
পর্যন্ত তাহার রাজত্বের পশ্চিম সীমা! এবং পাওুয়ার দক্ষিণপশ্চিমন্থ 
মহানন্দাতীরস্থিত বর্তমান “বল্লালকাটালনামক স্থানে প্রথমে তাহার 
সামস্তশাসনকেন্্র স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে তিনি সমগ্র গৌড় অধিকার 
করিয়াছিলেন। মালদহ জেলার বর্তমান চচণ্ভীপুর তীহার সময়ে 
গৌড়নগর ছিল। উত্তরে দ্বারকাঁবাগিনী ও দক্ষিণে পাটলাচণ্তী পর্য্স্ত 
গৌড়নগরের তাৎকালিক দীম! ছিল। বল্লাল তান্ত্রিকমতের সমাদর 
করিতেন। আনন্দভট্টের “বল্লাল-চরিত” * হইতে বল্লালের অনেক 
কাহিনী জানা যাঁয়। 
ডোমজাতীয় একটি স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার লইয়! সমাজে একটা 
বল্লালসেনের সদয় গৌড় গোলযোগ হয়। তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ ও 
ব্গস্থ সকল জাতির মধ্যে কায়স্থাদি জাতি বিরক্ত হইয়া! বল্লালের সংঅব 
আত্মকলহবিত্তার ত্যাগ করেন। এই সময়ে একবার ত্রাহ্মণাদি 
জাতির সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি সুবর্ণবপিক্গণের প্রতি বড় ভাল 
ব্যবহার করেন নাই; এই কারণে ধনকুবের বণিকৃগণ রাজার উপর 
সন্তষ্ট ছিলেন না; তিনি স্ুব্ণবিণিক্গণকে এই সময়ে অপমান করিয়া 
বৈশ্তসমাজ হইতে অপস্যত করেন। রাজার শাসনে স্ুবর্ণবণিক্গণের 
জল অনাচরণীয় হইয়া গিয়াছে। গন্ধবণিক্গণ তখন সমাজে আদৃত ও 
ধনী বলিয়। খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। 
অনিরুদ্ধতট যখন বল্লালের গুরু হইলেন তখন বল্লালের ধশ্মমত 
শৈবপথ অবলম্বন করিয়াছিল। রাজ! বৌদ্ধদিগকেও ভাল বাঁসিতেন 
না, স্থৃতরাং বৌদ্ধেরাও তাঁহার প্রতি অসন্তষ্ট ছিল। ব্রাক্মণগণের 


* বল্লালের চরিত্র তত উত্তম ছিল না। বংশগত শৈবধর্পে তিনি প্রথমে অনুগত 
ছিলেন। পরিপক্ক বয়সে সিংহগিরি-নামক বৌদ্বতান্ত্িকের প্রবর্তনায় তিনি তাস্ত্িকধর্দ 
অবলম্বন করেন। 


আধুনিক সমাজ-প্রতিষ্ঠা ২৬৩ 
কৃপায় বৌদ্ধাচারপরায়ণ ধনী ও শ্রেষী জাতিগণ সমাজে 
হিন্দু বলিয়৷ পরিগণিত হইতেছিলেন। কুলীন ও অকুলীন ব্যাপার 
অইয়া হিন্দুসমাজে একটা তুমুল অন্তবিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই 
সময়ে দেশে প্ররুত প্রস্তাবে শাস্তি ছিল না, গৃহবিবাদ এবং জাঁতি- 
তত্ব লইয়া পরস্পর একটা আন্তরিক সংঘর্ষ চলিতেছিল। সেই 
সময়ে ঘটকগণ কুলপঞ্জিকা গিপিবন্ধ করিতেছিলেন। বল্লালপুত্র লক্ষণ- 
সেন পিতার ব্যবহারে সন্তষ্ট না হইয়া বিক্রমপুরে গমন করিয়া স্বতন্ত্র 
সমাজপ্রতিষ্ঠার উদ্োগ করেন । 

বল্লালের নামের সহিত “নিঃশস্কশস্করগৌড়েশ্বর” সংঘুক্ত থাকায় 
তাহাকে শৈব বলিয়া মনে হয়। দেশের 
লোকে তখন তান্ত্রিক ধন্মীচরণের মোহে পড়িয়া 
তান্ত্রিক শাক্তশৈবধন্মের অনুগত হইতেছিল । গৌড়ে তারা- 
দেবীর পুজার সবিশেষ প্রচার ছিল। * ভগবতীর একাংশ হইতে 
পাটলচণ্ভীগীঠের স্থটি হইয়াছে" এবং “পাঁটলং পুণ্ড,বর্ধানে” বলিয়া! 
পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে এবং দেবীপুরাণে পুগ্ু-বর্ধনে “পাটলদেবীর” 
নাম দেখা যাঁয়। আগমবাগীশের তন্্সারে পুগু,বর্ধনকে একান্ন পীঠের 
অন্তর্গত ধরা হইয়াছে এবং পাটলদেবীই তীহার মতে পাটলাধিষ্াত্রী দেবী । 
এই পাটলাতীর্থ গৌড়ের দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে ছিল। 
যে চণ্তীপুর বল্লালের গৌড়নগরের উত্তর সীমায় ছিল, তথায় 


বল্লালসেন, পাটলচণ্ডী 





* শক্তিসঙ্গমতন্ত্বে গৌড়ে তারাদেবীর পুজার অবাঁধ প্রচারের কথা লিখিত 
আছে। রুদ্রঘামলের মতে বশিষ্ঠদেব চীনদেশ হইতে বুদ্ধদেবের উপদেশমতে তাঁরা- 
দেবীকে এ দেশে আনিয়াছিলেন। কুক্সিকাতগ্ত্রেও এই তাঁরাদেবীকে অন্য দেশ 
হইতে ভারতে আনয়নের কথা আছে। তাঁর! ( আর্ধ্যতারা, বজ্জতারা, বৌদ্ধ নেবী) 
কালীর অনুরূপ, ইহা পূর্ব বলা হইয়াছে। 


২৬৪ আছ্ভের গ্ভীরা 


“প্রচগ্ডাদেবী” বিরাজ করেন বলিয়া বৃহ্রীলতন্ত্রে লিখিত আছে এব 
জগ্মণসেনের লগ্ণাবতীস্থ এ তন্্মতে চণ্ভীপুর একটি গীঠস্থান। 
প্রচঙ্াদেবী বা চ্ভী 
“চণ্তীপুরে প্রচণ্ডা চ চগ্ডা চণ্তবতী শিবা” 
৫ম পটল । 
পীঠস্থানে শক্তির সন্নিকটে ভৈরব অবস্থান করেন। এ স্থলেও 
দেখা যাইতেছে নন্দার, নামক এক শিব পু 
বদ্ধনে বিদ্যমান ছিলেন। * পুও,-গৌড়-বরেন্্র 
তুমিতে এই সময়ে শিবশক্তিমতাবলম্বী তান্্িকগণের প্রভাব অত্যধিক 
হইয়াছিল। হিন্দুসমাজ তান্রিকভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল। 
বর্তমানকালে গৌড়-বরেন্রে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত তান্রিকদেবদেবীর সংখ্যাই 
অত্যধিক। স্বৃতরাং তান্ত্রিকধন্মপ্রভাব এ দেশে প্রধান সামাজিকধ্ম 
বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। চণ্তী, চামুণ্ডা ও বাস্গুলীদেবীর মন্দির যথেষ্ট 
ৃষ্ট হয়। ব্রান্মণগণও বৈদিকধন্শশাসন বড় মানিতেন না; সেই 
কারণে “তরান্মণসরবন্বগ্রন্থ” মনত্ী হলাধুধ ছুঃখের সহিত বলিয়াছেন-_ 
“অত্র চ কলৌ আধুঃপ্রজ্ঞোৎসাহশ্রদ্ধাদীনামন্ত্বাং তৎ কেবলং, 
্রাহ্মণগণ বেদমার্গ ত্যাগ পাশ্চাত্যাদিভিঃ  বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। 
করিয়া তাস্তিকধর্খে  রাটীয়বারেন্দৈস্ত অধ্যয়নং বিনা কিয়দেকদেশ- 
শঙ্াযান হন. বেদান্ত কর্ধদীমাংসাদ্ধারেণ যজ্জেতিকর্তব্যতা- 
বিচারঃ ক্রিতে। ন চৈতেনাপি মন্ত্রকম্মবেদাখজ্ঞানম, যতন্তৎপরিজ্ঞান 
এব শুভফলম্‌। তদজ্ঞানে চ দোঁষঃ শায়তে |» 
রাহ্মণগণ এই সময়ে অত্যাচারী হইয়া উঠিলে, বল্লাল কৌশল 
করিয়া অনেক ব্রাঙ্মণকে নির্বাসিত করেন। 


মন্দারনামক ভৈরব 








* স্ম্াপুরাণীয় প্রভাসথণ্ড। 


আধুনিকসমাজ-প্রতিষ্ঠ। ২৬৫ 


“ভোটে যায় ষঠ্ঠি জন মগধেতে তাই । 
্া্মণনিক্দাদন উৎকলে পঞ্চাশৎ দরঙ্গে তত পাই ॥ 
সথী মোরক্ষ দেশে ত্রিশ মাত্র যায়। 
নির্বাদনের এই রীতি ভাটে কয় |” 
এই প্রকার নির্বাপনব্যাপারে ত্রাঙ্মণসমাজে একটু আতঙ্কের সধশর, 
হইয়াছিল। 
রাজা বল্লালের সময় গৌড়বঙ্গের হিন্দুসমাজ নূতন বেশে সজ্জিত, 
সমাজপ্রতা, লক্মণবেন হইয়াছিল। এই সময় হইতেই বঙ্গের আধুনিক 
১১৬৯-১২০৬ খু গৌড়েন্্- সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । দেশের সামাজিক 
১7 বিপ্লবের ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে জাতিগত বিবাদ. 
বর্তমান সমাজ ও শ্ব- বদ্ধমূল হইলে, শ্রীমান্‌ লক্ষণসেন গৌড়সিংহাদনে 
প্রতিষ্ঠা উপবেশন করেন। গৌঁড়নগর সেই সময়ে 
পক্মণাবতী, নামে প্রসিদ্ধ হয়; ,লক্মণসেনের নামের সহিত 'অরিরা্- 
সুরনশঙ্কর” ও “পরমবৈষ্ণব, পদসংযুক্ত দেখিতে পাই। তিনি প্রথমে, 
শৈব ও পরে বৈষ্ণব হন। তাঁহার প্রদত্ত তা়শামনগুলির প্রথমে 
মহাদেবের বন্দনাশ্নোক খোদিত আছে। মহাঁপপ্ডিত হলাযুধ লক্ষ্ণ- 
সেনের সময়ে *“গোৌঁড়েন্দ্রধমাগারাধিকারী” ছিলেন। গৌডজনপদ- 
বাসীর ধর্মীবিষয়ক বিবাদমীমাংসার জন্ত মহাপগ্ডিত হলাধুধ শ্রতি-ম্থৃতি 
ও পুরাণ-তন্ত্রের সারসংগ্রহ করিয়া! “মতস্তসক্ত নামক গ্রন্থ রচনা করেন।. 
দেশের তান্তিকগণের প্রবল প্রভাববশতঃ কদাচার প্রচলিত হইয়াছিল। 
যাহাতে হিন্দুসমাজ সদাচারসমন্বিত অথচ তান্ত্রিকতার প্রতিকূল না হয়,. 
তাহার উপায় হলামুধ নম্্তসথক্তে” লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । তিনি 
“মীমাংসাসর্বন্য”, “বৈষ্ণবসর্বস্থ, “শৈবসর্বস্থ, “পুরাণসর্বন্থ, ও. 
'প্ডিতসর্বন্থ'-নামক গ্রন্থনিচয় লিপিবদ্ধ করিয়! দেশের ধর্মাবিষয়ক বিবা 
নিষ্পত্তি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 


২৬৬ আস্ভের গন্তীরা 


মহাপপ্তিত ধর্ীগারাধিকারী হলায়ুধের পশুপতি ও ঈশান নামে 
গণুপতি-পদ্ধতিনামক  ছুইটি জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে 
স্থতিগন্থ পশুপতি “পশুপতি-পদ্ধতি” বা “সংস্কার-পদ্ধতি, 
“নামক স্মৃতিগ্রস্থ প্রণয়ন করিয়া হিনদুসমাজশাসনে যত্রবাঁন্‌ হইসাছিলেন। 
স্থৃতি ও মীমীংসাশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত ঈশান হিন্দুসমাজের মঙ্গল- 
ঈশান-প্রণীত আহ্িক- উদ্দেশে হিন্ুগণের নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের 
পদ্ধতি অবধারণ অন্ত “আহিকপদ্ধতি” লিপিবদ্ধ 
করেন। 
লক্ষমণসেনের সময়ে শূলপাণি একজন পণ্তিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। 
'শুলগানি-বিরাচত দীপ. তিনি 'দীপকলিকা” নামক যাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতার 
কলিকা টাকা করেন। 
মহারাজ লঙ্গণদেন দেবের আদেশে বৌদ্ধ পুরুযোত্তমদেব 
ত্রিকাণ্ডশেষ, নামক অভিধান লেখেন। 
পুরুযোত্তমদেব ত্রিকাও- নু 
শেষ অভিধান ও পাঁণিনির ইহা তাৎকালিক ও তৎপূর্ব কালের বহু 
টকা মতি প্রণরন প্রীতিহাসিক উপাদানে পূর্ণ রহিয়াছে । রাজার 
আদশে তিনি পাণিনি ব্যাকরণের “লঘুবুক্ভি 
নামক টীকাও লেখেন । * 
মহামাগুলিক শ্রীধরদাস “হুক্তিকর্ণামৃত”নামক সংগ্রহগ্রস্থ রচন! 
'মহামাগুলিক ভীধর দাসের করেন। তাহাতে প্রাচীন কবিগণের শ্লোক 
ুক্তিকরণানৃত উদ্ধত হইয়াছে। এঁতিহাসিকগণের ইহা দ্বারা 
বহু উপকার সাধিত হইবার ভাবা রি 





* ইহা পাণিনির বৈদিক অংশ ত্যাগ করিয়া রচিত । গৌড়বরেন্ত্রে এই 
“লঘুবৃত্তি আদৃত হইয়াছিল । 


+ ইহাতে উমাপতিধর রচিত কোন ক্লোক নাই। 


আধুনিকসমাজ--প্রতিষ্ঠা ২৬৭ 


কবি গ্রোবধধনাচার্য শৃঙ্গাররসপ্রধান কাব্যরচনায় পটু ছিলেন। 
গোবর্ধনাচাধ্য-প্রধীত আঘা- তিনি উক্ত রসাত্মবক “আর্যসপ্তশতী”নামক 
মগ্তশতী কাব্য রচনা করিয়াছেন । 
মহাকবি কালিদাসবিরচিত মেঘদূতের অনুকরণে ধোয়ী কবি 
কবিক্মাপতি ধোয়ী-বিরচিত পপবনদূতনামক কাব্য রচনা করিয়াছেন । * 
পবননূত' গড়ের বর্ণনা ইহাতে গৌড়দেশের সুন্দর বর্ণনা আছে। 
“মহাদেবের নগর শ্বেত অট্টালিকাঁবলীতে কৈলাস পর্বতের ন্যায় শোভ- 
মান। সেখানে গঙ্গানদীর তীরে অদ্ধগৌরীশ্বর মুত্তি বিরাঁজিত। 
মহাদেবের ক্ষেত্র হইতে গঙ্গা অরদূর, কিন্ত ইহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড বাঁধ 
বল্লাল নরপতির নাম চিরম্মরণীয় করিয়া গিয়াছে। তংপরে লক্ষণসেনের 
রাজধানী বিজয়পুর বর্ণনা আরন্ত হইয়াছে । বিজয়পুরে প্রকাণ্ড ছাউনি, 
দ্েখিবে, সেখানে অট্রালিকার উপর চিলে ঘর। দেওয়ালে খোদিত অনেক 
পুতুল, সে স্থান বড় পবিজ্র। সেখানে লক্মণসেনের সাতমহল বাড়ী। 
সেই ভবনে এক প্রকাণ্ড দীঘিকা আছে। রাজধানীতে প্রকাশ্ত রাজপথ, 
বারবিলাদিনীদিগের মঞ্্রীরনিকণে মুখরিত। প্রেমলিগ্স, কামিনীগণের 
প্রেমালাপে সমস্ত বিভীবরী উদ্‌ত্রান্ত।” + 
ধোয়ী-কবিলিথিত পবনদূত হইতে আমরা তৎকালে গৌড়ে শৈব- 
প্রভাবের নিদর্শন প্রাপ্ত হই, এবং হরগৌরী মস্তি 
হইতে তান্ত্রিকতারও পরিচয় পাইতেছি। এত- 
দ্যতীত 08 বিলাসলালদারও পরিচয় ছি । গোড়বাঁসিগণের 


গৌড়বাসীর নৈতিক অবনতি 





রঙ তি লক্ষণের উদ্দেশে পবনকে দৃত করিয়া কুবলয়বতী নানী গন্ববর্বকম্ার 
প্রয়োক্তি-বর্ণনা । | 


+ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1--ওয় সংখ্যা সন ১৩১৫ সাল। কবি এই কাধ্য 
গলিখিয়া রাজ! লক্্রণের নিকট “কবিরাজ' উপাধি ও সম্মান পাইয়াছিলেন। 


২৬৮ আছ্ের গন্ভীরা 


চরিভ্রনীতি বিপথ অবলম্বন করিয়াছিল । “সেখ শুভোদয়া”তেও গৌড়ের 
অধঃপতনের ইতিহাস বণিত রহিয়াছে। 

মহারাজ লক্ষণদেবের সময়ে “কষ্থাস্বরধরঃ শূরঃ শিরোবেষ্টনততপরঃ৮ 
গৌড়ীয় সমাজের অধঃপতন, এক সেখ গৌড়নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
বারবিলাসিনীর প্রাধান্ত একদিন “সেকোপি পথি গচ্ছন্‌, গাঙ্গনটবধূঃ 
বিদ্যুতপ্রভা, তয়া সহ পথি সমাদর্শয়ৎ, কণ্চুকং পরিধায় স্বর্ণকলসং 
কটিমাসথায় সমায়াতা, তামপি দৃ্ট1 তামত্রবীৎ সেক | 


নিবর্তম্বাবলে পাপে শৃন্টকুম্তকটিস্থিতে 
আত্মনো ভদ্রতামিচ্ছে্, গচ্ছ পাপে পুনগৃনং ॥ 


ইতি বচনমাকর্ণা সা বিদ্যত্প্রভা মনসা চিন্তয়ামাস 1১2 * * * 
সেখ শুভোদয়া বর্ণিত গৌঁড়- পবিছাওপ্রভা তশ্ত ন্লিধানং গত্া তম্রবীৎ। 
সমাজের নৈতিক অবনতি- শৃণু বৈদেশিক, অক্মাকং সমক্ষং বচসা গ্রতি- 

শি পাদিতং-_পাপা শৃহ্যকুস্তকটিস্থিতা, হেতুন! কেন, 
তছচ্যতাং। পুনস্তামত্রবীৎ সেকঃ-_ শুরু ধাত্র স্থষ্টঃ সকল পুণ্যেন পুমানিতি, 
মকলপাপানি স্ত্রীণামিতি। তব হেতোঃ ত্রাহ্মণোংপি বানপ্রস্থীভূয় বনায় 
গতবান্‌, অপি সেকো হুর্ববেশোহপি গ্রামাস্তরে দেবসদনে তিষ্ঠতি, কম্তুচিৎ 
কটাক্ষং দর্শয় মে, কম্তচিৎ স্তনধুগং দর্শয় মে, তেন হেতুনা ভবিত্রী পাপা 
নান্যথেতি। ইতি বিজ্ঞায় সা প্রহধিতবদন! সেকসমীপং গন্বা কঞ্চুকং 
প্রসাধধ্য কুচৌ দো সেকায় দর্শয়ামাস” ইত্যাদি। * 

গৌড়ীয় বারনারীর এতাদৃশ ব্যাপার এবং “সেখশুভোদয়া,বর্ণিত 
গৌড়রাজমংসারে নৈতিক অন্তান্তি নৈতিক অবনতির কথায় বোধ হয়, 

বলের অপকর্ষ গৌড় তৎকালে নৈতিকবন্চ্যুত হইয়াছিল। 





* হন্ত লিখিত “সেখ শুভোদয়া' হইতে অবিকল উদ্ধত। 


আধুনিকসমাজ-প্রতিষ্ঠ ২৬৯ 


লক্ষণের স্ত্রী বল্পভার এবং শ্তালক কুমার দত্তের ব্যবহারও নিন্দনীয় ছিল। 
গৌড়ীয় সমাজ একদিকে অধঃপাতে গিয়াছিল। 
কবি জয়দেব গৌড়ে বসিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন কি না 
নিশ্চয় বলা যায় না, কিন্তু তাহার রচিত সুললিত 
গীতগোবিন্দ গৌড়রাজনকাশে গীত হইত। 
লক্ষণ এই গীতগোবিন্দ শ্রবণে বিভোর হইয়া বৈষ্বধন্ম গ্রহণ করিয়া 
থাকিবেন । 
এই সময়ে গৌড়রাজসভায় জয়দেব, শরণ, গোরবর্ঘানাার্ধ্য, 
গৌড়রাঁজসভায় পঞ্চ উমাপতি ও কবিরাজ ধোয়ী অবস্থান 
পঞ্ডিতের অবস্থান করিতেন। * লক্ষণসেন এই সকল পণ্তিত- 
গণের সহিত শান্্ালাপ করিতেন এবং জয়দেব ও তাহার বন্ধু 
পরাশরাদির নিকট গীত-গোবিন্দ শ্রবণ করিতেন। রাজনীতিসম্বন্ধে 
তাহার অভিজ্ঞতা বল্লালের ন্যায় ছিল না। 
গৌড়ীয় সমাজে ত্রাঙ্গণগণের 'প্রভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
গৌড়ীয় সমাজে ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ও অপরাপর ধন্মাবলম্বিগণের প্রতি বল- 
কর্তৃক উৎপীড়ন প্রয়োগে তীহার৷ অর্থাদি গ্রহণ করিতেন; 
তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেন; জাতিপাতের দ্বারা কঠোর শাসন- 
দণ্ড পরিচালন, করিতেন। 
গৌড়-বঙ্গের প্রজাগণ পেনরাজগণের প্রতি ভক্তিমান্‌ ছিল না। 
ধনকুবের স্বর্বণিক্গণ ভিতরে ভিতরে রাজবিদ্রোহী হইয়া পড়েন। 


জয়দেবের গীতগোবিন্দ, 





* জয়দেবের গীতগোবিন্দে তৃতীয় শ্লোক-_ 
“বাচঃ গল্পবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দভশুদ্ধিং গিরাং 
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যে। দুরহদ্রতেঃ। 
শৃঙ্গারো ত্র প্রমেয়বচনৈরাষা্্যগোবর্ধনঃ 
সপদ্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো। ধোয়ীকবিদ্ষমাপতিঃ॥৮ 


২৭৯ আগ্ভের গভভীরা 


ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈচ্চগণের মধ্যে অনেকে সেনরাজের বিপক্ষতাচরণে 
চেষ্টিত ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ভিতর রাজাপ্রজার মধ্যে 
একটা! অশান্তির ভাব জাগিয়া উঠে। 
লক্ষমণসেন বিগবোৎসাহী নরপতি ছিলেন, তাহার সময়ে বিবিধ গ্রস্থাদি 
জেরার লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। অশোকের 
সামাজিক বিধি ও গঠিত সময় শিলালিপি দ্বারা রাজাজ্ঞ! বিঘোষিত এবং 
সমাজ বর্তমানে বিদ্যমান তদ্দারা বৌদ্ধসমাঁজ গঠিত হয়। লক্ষমণসেনের 
সিডি সময় গৌড়বঙ্গে ্রাহ্মণশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
এবং তাঁহারাই হিন্দুধশ্মের নেতা ছিলেন। তাহাদের লিখিত 
ব্যবস্থাপুস্তকেই এবং তাঁহাদের প্রদশিত ধর্মমার্গ দ্বারাই হিদুসমাজ গঠিত 
হইয়াছে। সেই স্থপ্রাচীন ত্রাঙ্গণশীসননীতি বর্তমান কালে বঙ্গীয় 
হিন্দুসমাজ শাসন করিতেছে । সেই সময়ে গৌড়বঙ্গের হিন্দুসমাজ যে 
ভাবে গঠিত হইয়াছিল, বর্তমান কালে নি আংশিক বিকৃত হইয়া 
বর্তমান রহিয়াছে। 
উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ মুসলমানগণের করকবলিত হইলে, তীর্থাদি গমন 
সেনরানগণের সমর প্রবর্তিত নিরাপদ ছিল না। সেই সময়ে এ দেশে শিবা- 
ধর্ভাব আজিও সমাজে লয়াির প্রতিষ্ঠার বাহুল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 
মিনা ভুবনেশ্বর শৈবগণের কাণীর ন্যায় তীর্থ হইল। 
জগন্নাথক্ষেত্রের মহিমা! বৃদ্ধি পাইল । কামরূপ, জালামুখী প্রভৃতি স্থানে 
তীর্ঘপর্ধ্টনার্থ দেশের লোক গমন করিত। তান্্িকগ্রভাব শৈবধর্শের 
সহিত মিশিয়া আচগ্াল ব্রাহ্মণগণের উপভোগ্য এবং আঁচরণীয় হইয়া! 
গেল। সেই সময়ে যে ধন্ম এ দেশে প্রবস্তিত ও প্রতিঠিত হইয়াছিল 
আজিও তাহাই রহিয়াছে। 
লক্মণদেবের পর মাধব সেন, কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন বাঙ্গালার 
মধ্যে বিদ্বমান ছিলেন। মাধব সেন শৈবধর্মী। তিনি রাজ্য হারাইয়া 


আধুনিকসমাজ-প্রতিষ্া ২৭১, 
্রাহ্মণগণের সহিত তীর্থ-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। কুমাযুনের যোগে- 
শ্বরমন্দিরগাত্রে এক শিলালিপিতে তাহার কিছু কথা আছে। কেশব. 
মাধব ও কেশব সেনের সময় সেন সৌর ছিলেন। তাঁহার উপাধি প্পরমসৌর- 
গৌড়ীয় সমাজ বিক্রমপুরে মহাঁরাজাধিরাজ-ঘাতুক-শঙ্করগৌড়েশ্বর 1” বিক্রম- 

প্রতিষ্ঠিত হঃ. পুর তীহার রাজধানী ছিল। গৌড় তখন 
বক্তিয়ারের হাতে গিয়াছে । এই সময়ে মুসলমানভয়ে গৌড়-বরেন্দ্রের 
বহু ব্রাহ্মণকায়স্থবৈষ্ভাদি জাতি বিক্রমপুর অঞ্চলে পলায়ন করিয়৷ বাস 
করেন। সেই কারণে উক্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মণকায়স্থাদির সংখ্যা অতিরিক্ত 
দেখা যায়। তথায় সেনবংশীয় রাজগণের প্রবর্তিত সমাজ বর্তমান, 
রহিয়াছে । 


রঃ রি | 
দ্বিতীয় খ& 1 

গ্ভীরার ধারা- 
বাহিক ইতিহাস 


সা দ্বিতীয় বিভাগ 


উপসংহার 


ভ্িভীম্ম ন্িজ্ভাঙ্গ 


উকি 


প্রথম অধ্যায় 


যুগসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম বিভাগে যুগহিসাবে গ্ভীরার ইতিহাস বার্মত 
হইয়াছে ; সেখানে প্রদশিত হইয়াছে বে, কালগ্রভাবে পণ বঙ্গের' সমাজ 
ও ধন্ম কি প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে এবং কি প্রণালী অবলম্বনে সমাজ 
ও ধন পরিবন্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনসমূহের মধ্যে ছুইটি 
পরিবর্তনশীল বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইয়াছে--(১) সামাজিকপদ্ধতি, 
ও (২) ধন্মাচারপদ্ধতি। 

প্রথমে হিপুরুগের বর্নাপ্রমঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, তখন গন্তীরার 
হিন্দু বৌদ্ধপ্রভাবের. কয়েকটি উপকরণমাতর প্রাপ্ত হওয়া যায়। , এই 
পূব পথান্ত গশ্তীরা-  হিন্দুুগটি বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে বিভক্ত 
আর সাকণ . করা হইয়াছে। খথেদ ও পুরাণ হইতে প্রাচীন 
দেবতা ও তাহাদের পুজাপদ্ধতি, উৎসব ও মুস্তি প্রভৃতির বর্ণনাদ্ারা 

বর্তমান গন্ভীরার মূল অনুসন্ধান করা হইয়াছে। 
(১) বেদ-_-প্রথমে বৈদিকসমাঁজ-বেদপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ৩৩টি 
দেবতার আরাধনা ও পরে বহু দেবতার প্রসঙ্গ 
হইয়াছে। এই সমুদয় দেবতার . 


বেদে গভ্ভীরার উপকরণ 


২৭৬ আগের গন্ভীরা 


আরাধনা, পুজ। বা যজ্ঞাদিকালের উৎসব, নৃত্য, গীত ও বাগ্ঠা্দি সহ 
সম্পাদিত হইত। সমুদায় বৈদিক অনুষ্ঠান গন্ভীরাপুজার উপকরণ 
প্রদান করিয়াছে । 

(২) পুরাণ-বৈদিক কালের উত্সব ও দেবতা এই যুগে জটিলতা- 
পূর্ণ হইয়া পড়ে। সর্বত্র আঁড়ন্বরপ্রিয়তাঁর 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবতাগণের মুণ্তি 
প্রতিঠিত হয়। এই যুগে পুজাপদ্ধতি ও উৎসবের পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল । 
এই সময়ে গন্তীরার উপকরণ প্রাচুর্যা লাভ করে। 

হিন্দুধুগাবসানে বৌদ্ধপ্রভাবকালের আরম্ত। এই সময়ে বৌদ্ধসমাজ 
বৌদধপ্রভাবকাল, গন্ভারা. ও বৌদধন্ম প্রাধান্য লাভ করে। এই যুগে 

উত্সবের অঙ্কুর. বৌদ্ধধর্মের কয়েকটি দাশ্প্রদায়িক শাখাদ্বারা 
যে বৌদধন্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা হইতে গন্তভীরা-উৎদবের অস্কুর 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সম্প্রদায়ধ্যে হীনযান ও মহাযান 
প্রধান। 

(১) হীনযান-সম্প্রদায় হইতে গম্ভীরার অঙ্কুর উৎপন্ন 

হয় নাই। 


পুরাণে গম্তীরার উপকরণ 


হানযান 


(২) মহাযান-শাখা হইতে পৌন্ুলিক ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্খী বিকশিত 
| , হইয়াছে । বৌদ্ধদেবদেবীর পুজা, উৎদব ও 
স্থান... মুকিদবারা গমভীরার প্রাথমিক রূপ অঙ্কুরবৎ 
পরিলক্ষিত হইয়াছে। | 
এই সময়ে জৈনপ্রভাব বিগ্বমান ছিল, বিবিধ জৈন-উৎসবে গন্ভীরার 
অ্থুর দৃষ্ট হইয়াছে। 


জেন-উৎসব 


সুদীর্ঘ বৌদ্ধপ্রভাবধুগ্ের মধ্যে বৌদ্বধন্ম সর্ববপ্রথমে ধীরে ধীরে 


যুগসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৭৭ 


আত্মগ্রনারলাভে সমর্থ হইয়াছিল, বুগমধ্যভাগে সমগ্র ভারতবর্ষ বৌদ্বধন্মে 
অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপরেই সেই 
একাধিপত্য হাস পাইতে থাকে। 
বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের যুগে বৌদ্দধন্মের অবনতি আরন্ত হয়। 
বৌদ্ধধর্শের অবনতি, এই সময়ে শিব ও শিবশক্তির উত্দব প্রবল 
গতীরার ক্রমবিকাশ হইয়া উঠে এবং প্রাচীন নুগের উৎসব, দেবতা, 
দেবতাপুজা৷ ও দেবতার মুক্তিসমূহ ক্রমশঃ হিন্দুধম্মীভিমুখ হইতে থাকে । 
এই সমরে গন্তীরার ক্রমবিকাশ অতিস্থন্দরভাবে সাধিত হইয়াছিল। 
যখন বৌন্বধশ্ম ক্রমশঃ অবনতি লাভ করিতেছিল, তখন বৌদ্ধ- 
সময়ের হু, তায্লিকতার মহাধানশ্পরদায় তাহাদের অনুষ্ঠেয় বৌদ্ধধন্মরকে 
প্রানুর্ভাব, গন্তারার একেবারে হিন্দুধন্মের সহিত সমান করিয়া 
বিনরিকার ফেলেন। পৌরাণিক হিন্দুদেবদেবীর. আকারে 
বৌদ্ধদেবদেবী গঠিত ও পুজিভ হইতে থাকেন। এই কারণে 
হিন্দুগণ মহাধানমতাবলম্বীদিগকে* ভ্রাতাঁর ন্যায় দেখিতে আর্ত 
করেন। শিবশক্তিপূজাব্যাপার তান্ত্িকভাবময় হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ- 
তারা ও লোকেশ্বর প্রভৃতি দেবদেবীর পুজার্চনাদি তান্ত্রিকভাবময় হইয়া 
উঠে। এই তান্ত্রিক ভাবগয় মহাঘান ও শৈবধন্্ম একত্র ও পৃথক্‌ ভাবে 
যে তান্ত্রিক দেবতাগণের পুজা-উৎসব প্রবর্তন করিয়াছিল, তাহ! হইতে 
গম্ভীরা ক্রমশঃ ধিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই তান্ত্রিক বুগই গম্ভীরার 
ক্রমবিকাশে যথেষ্ট সাহাধা করিয়াছে। 
বর্ধনরাজগণের সময়ে শৈব, সৌর ও মৌগত ধন্ম একত্র পুষ্ট 
ব্ধনরাজগণের দময়ের  হইতেছিল। চীনদেশীয় পরিত্রাজকগণ এ দেশে 
উত্সবমধ্যে গম্ভীরার বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক যে সকল উৎসব ও শোভা- 
সনি যাত্রা দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে গম্তীরার 
ক্রমবিকাঁশের যথেষ্ট ইতিহাঁস পাওয়া! যায়। 


বিক্রমাদিত্যের যুগ 


২৭৮ আগস্ের গন্তীরা 


পালরাজগণের বঙ্গ-অধিকারের কিছু পূর্ব্বে একবার বৈদিক প্রথা 
বঙ্গে পালশামনকাল, প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। পালবংশ 
গম্তীরার আধুনিক যখন বঙ্গসিংহান প্রাপ্ত হন, তখন এ দেশে 
৮ বৌদবধশ্ন নিম্পন্দ ও অসার হইয়া পড়িতেছিল। 
_পালরাজগণের সময় শৈবধন্্ী বিশেষ আধিপত্য লাভ করে। এই 
সময়ের ইতিহাসে বৌদ্ধ-উৎসব ও দেবতাপূজা! হিন্দুভাবময় হইয়া পড়ে। 
এই সময়ে গম্তীরা আধুনিকরপগ্রহণে সমর্থ হয়। 
শেষ পালবংশীয়গণের বাজত্বকালে যে কয়েকজন রাজ! রাজত্ব 
বৌদ্ধধর্থের অবসান,রামাই করেন তীহারা তৎকালে নামমাত্র সৌগত 
পণ্ডিত ও ধর্ের গান, ছিলেন, সমাজ ও ধন্মীভাবে একেবারে ব্রাঙ্গণ- 
আধুনিক গন্তীর। শাগনের অর্ধীনে থাকিয়া হিন্দু হইয়া পড়েন। 
এই সময়ে বৌদ্বধন্মের অবসান হয়। বৌন্ধধন্মের বিলোপের প্রধান 
কারণ শৈবধর্মের বহুল বিস্তার ও অতুলনীয় প্রভাব । এই শৈবধর্শ- 
বন্ায় মৃতপ্রায় বৌদ্ধন্মন ভাসিয়া শেল। রামাই পণ্ডিত এই মৃত 
বৌদ্ধমহাধানধন্্মকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিবার ইচ্ছায় ধর্মপূজা 
প্রচার করেন। তাহাতে শিব, দুর্গা ও হিন্দুদেবতাগণকে স্থান দিতে 
হইয়াছিল। রামাই শ্শৃন্পুরাণ ও তর্মপূজাপদ্ধতি,নামক পুস্তকে যে 
সকল গাজনের বিধি নিবদ্ধ করিয়া গরিয়াছেন, তাহাই আধুনিক গাজন 
বা গ্তীরার বিধি বলিয়া নির্দিষ্ট রহিয়াছে । গম্ভীরার আধুনিক রূপলাভ 
রামাই পত্তিতের সময় হইতেই আরস্ত হয়। 
তৎপরে বঙ্গে দেনবংশীয়গণের রাজত্বকাল আরম্ত হয়। তীহার! 
মেনবংশের শাসনকাল, ঘোর শৈব ছিলেন। বল্লালসেনের সময় হ্দ 
আধুনিকসমাজ-প্রতিষঠা সমাজ নূতন ভাবে গঠিত হয়। সেই সমাজ 
তা সনি কাল বিজন হাহ এই 


যুগসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৭৯ 


নীচজনভোগ্য হইয়া পড়ে এবং শিবের গাজন বা গম্ভীর! হিন্দুগণের 
আচরিত ও অনুষ্ঠিত উৎসব মধ্যে গণ্য হয়। সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত 
সমাজ যে শিব-উত্সব করিত, তাহাই বর্তমান কালের হিন্দুসমাজের 
গাজন বা গন্ভীরা । 


ছিতীয় অধ্যায় 
শি আকা 
গভ্ভীরার প্রত্যেক অঙ্গের স্বতন্ত্র আলোচন! 
গ্রপম পরিচ্ছেদ 


ইতিবৃত্ত 
দেবদেবী 
প্রথম পরিচ্ছেদ গন্ভীরার বিভিন্ন যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। 
এই পরিচ্ছেদে গম্ভীরাঁর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের দ্বতন্ত্র আলোচনা কর! 
যাইতেছে । র 
বৈদিক আধ্যগণ সমাজবদ্ধ হইয়া যখন দেবতাগণের উদ্দেশে যজ্ঞ 
বৈদিক ঝুগের দেবতা বাঁ করিতে আরন্ত করেন তখন ইন্দ্র, অগ্নি, কুদ্র, 
ধথ্ধেদের দেবতা  বাযু, মিত্র, পুযা, ভগ, আদিত্য এবং অদিতি, 
সিনিবালী, সরন্বতী, মহতী ও সীতা গ্রস্ুতি দেবতাগণ পুজিত হইতেন। 
রুদ্রদেব আধ্যবীরগণের ন্যায় ধনুর্ধাণ, মুকুট ও অলঙ্কার ধারণ 
করিতেন এবং নিজহান্তে উধ প্রস্তুত করিতেন। উলুক যমরাজের দূত 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অলঙ্মী ও লক্মীর কথাও দেখা ঘায়। 
কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, স্ুধূঅবর্ণা, ন্ফুলিঙ্গিনী ও 
দেবী বিশ্বরূপিণী, "মুণ্ডক,-উপনিষদে অগ্নিরূপিণী 
অগ্নিজিহ্বামাত্র। ছূর্গাও অগ্নির একটি নাম- 
মাত্র ছিল। 


মুণ্তক-উপনিষদে দেবতা 


দেবদেবী " ২৮৯ 


কেন-উপনিষদে উমার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই উমা তখনও 
রুদ্রের পত্রীরূপে বর্ধিত হন নাই। এই উমা 
ইন্দ্রের নিকট ব্রঙ্গের পরিচয় প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। দেঁবতাগণ যখন অগ্নিগ্রভৃতি ব্র্কে চিনিতে পারিলেন না» 
তখন এই উম ব্রঙ্গের মহত্ব কীর্তন করিয়াছিলেন । 

ক্রমশঃ বৈদিক বুগাবসানকালে পৌরাণিক যুগের আবিভীব হইল । 
তখন বৈদিকদেবতাগণের আকার ও ধম 
পরিবর্ভিত হইয়া পড়িল। ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, বায়ু 
এবং অদ্দিতি, সরন্বতী, সীতা, কালী, করালী, দুর্গা, উম! ইত্যাদি 
দেবদেবীগণ সাঁকারে পরিণত হইয়! সাংসারিক সুখদুঃখের ভাগী হইয়! 
পড়িলেন। রামায়ণ, মহাভারত, এবং শ্রীমন্তাগবত, মাকণ্ডেয়পুরাণ, 
দেবীপুরাণ, কাণিকাপুরাণ প্রতি বহু পুরাণ ও উপপুরাণে পৌরাণিক 
দেবদেবীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। 

রামার়ণীয় যুগে মহাকবি বাল্টুকি বহু দেবদেবীর পরিচয় দিয়াছেন । 
তখন ইন্দ্র স্বর্গের রাজা এবং ঘোদ্ধা। তাহার 
সহিত মানবের যুদ্ধ হইত। তাহার বাহন 
ইরাবতনামক চতুর্দন্ত হস্তী। ব্রহ্মা চতুম্ুখ, চারিহস্তবিশিষ্ট দেবতা, 
তাহার বাহন হংস। ভীহার পুজা প্রচারিত হইয়াছে। রুদ্র সায়ণ ও 
যাস্কে অগ্নি নহন। বৈদিক যুগের বণিত ভেষজকারী রুদ্রের বাসভবন: 
কৈলাস হইয়াছে। * 

শিবগত্তী দুর্গা, চণ্ডিকা, কালী, চামুণ্াপ্রভৃতি বহুরূপ হইয়াছে। 
দেবগণের উপর তাঁহাদের আধিপত্য হইয়াছে। আগ্তাশক্তি বলিয়া 
কীত্তিত হইয়াছেন । বম, ইন্র, ব্রঙ্গা প্রভৃতি 
দেবতাগণ দুর্গার কর্তৃত্ব ও প্রভূত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন । 


কেন-উপনিষদে দেবতা 


পৌরাণিক যুগের দেব তা 


রামায়ণের দেব] 


মাকওডেয় চার দেবত। 


২৮২, আগ্ভের গম্ভীরা 


মহাভারতের মধ্যে ইন্দ্র সহশ্রলোচন হইয়াছেন, মৃত্যুর দেবতা 
যম শনিগ্রহ হইতে জন্মলীভ করিয়া নরকের 
কর্তা হইয়াছেন। মহিষ তাঁহার বাহন। বাযুর 
বাহন হরিণ। অগ্নির বাহন ছাগ ইত্যাদি কল্পিত হইয়াছে। শিব 
ভক্তের জন্ত তাহার দীসত্ব পর্যন্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র 
ইন্্রাণী, শিব-শিবার পুজা আরন্ত হইয়াছে। ৃ 

বাসুদেব পুত্রকামনায় বদরিকাশ্রমে গিয়া শিব আরাধনা করিলেন। 
বাসুদেব, বলরাম, অঙ্জুন দেবপদবাচ্য 
হইয়াছেন। অবতারের মধ্যে বলরাম স্থান 
পাইলেন। 
ইন্দ্রদেবতা৷ বৌদ্ধ, জৈন ও কাপালিকগণের দেবতা হইয়! মানব- 
সমাজ মধ্যে মোহ বিস্তার করিতে লাগিলেন। 
শিব হাঁটকরসভোজী এবং শিব শ্মশানে থাকেন। 
উমা, ছুর্সা, কালী তাহার স্ত্রী। স্ুরাসব শিবপন্থিগণের আদরের 
বস্ত। দক্ষ শিবের শ্বশুররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কৃষ্ণ বিষ্ণুর 
অবতার। ইন্তর, ব্রহ্মা ও শিবকে বিষুর অধীনে ও নিক্পদে স্থান দীন 
করা হইয়াছে। 

বিষু, নারদীয় ও ধর্ম-গ্রভৃতি পুরাণগুলিতে বিষ্ণুর মহিমা! কীর্ডিত 
বিষ নারদীয়, ধ্দপুরাণের হইয়াছে । শিব ও শিবশক্তির কথা থাঁকিলেও 

দেবতা সুটতর করিয়া প্াধান্ত বরিত হয় নাই। লঙ্ী- 
সরস্বতী শিবপরিবারতৃক্ত হইয়াছেন । 

লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণে শিব ও শিব- 
শিবপুরাণ, দেবীপুরাণ, শক্তির দেবতাগণকে সর্বোপরি আসন প্রদান 

কালিকাঁপুরাণ কর! হইয়াছে । শিবপুরাণে শিবের সহঅ নাম 

দষ্ট ভয়। 


মহাভারতের দেবত। 


হুরিবংশের দেবতা 


শ্রীমস্ভাগবতের দেবত। 


দেবদেবী ২৮৩ 


পল্মপুরাণে দক্ষযজ্ঞবিনাশ এবং দক্ষের শিবস্ততি ও বরলাভের 
কথা আছে। শিবমহিমা কীন্তিত হইয়াছে। 
দেবগণ সহ ব্রহ্মা ও শিবের বৈকুগ্ঠগমন বধিত 
আছে। স্বর্ণসীতানিম্মীণের প্রসঙ্গ আছে। 

শিবপুরাণের অন্তর্গত কয়েকখানি সংহিতাগ্রস্থ বিদ্কমান আছে, যথা 
| ূ ধন্মসংহিতা, জ্ঞানসংহিতা, সনৎকুমার-দংহিতা 
বায়বীয়সংহিতা ইত্যাদি। এই সমস্ত সংহিতায় 
বহু দেবতার নামোল্লেখ থাকিলেও শিব ও শিবশক্তির প্রীধান্যই অত্যধিক 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। | 

স্কন্বপুরাণে অন্ঠান্ত পুরাণের স্ায় দেবদেবীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। বিশেষত্বের মধ্যে কালভৈরবের কথা ও 
শিবক্রোধে ভদ্রকালী ও হীরভদ্রের আবির্ভাব 
বর্ণিত হইয়াছে। | 

এই পুরাণে বিবিধ দেবমৃক্তিনিম্মীণের কথা 
ও দেবতার পরিচয় অবগত হইতে পারা যায়। 

তন্মধ্যে শিব ও শিবশক্তির প্রাধান্য ও উপাসনার কথা৷ বণিত 
উদ্ভডীশ, ডামর, নকুলীশ হইয়াছে । মহাকাল, শিব, ভৈরব, ভৈরবী, 
প্রভৃতি তন্বের দেবত| ডাঁকিনী, ঘোগিনীগণ দেবদেবীর স্থান 

পাইয়াছেন। 

হিন্দপুরাণের স্তায় জৈনগণের বহু পুরাণ আছে। তাহাতে জৈন- 
তী্ঘস্করগণের বিবরণ বিধিবদ্ধ করিয়! হিন্দু- 
দেবদেবীর প্রসঙ্গও করা হইয়াছে। 
জৈন আদিপুরাণ ও খষভদেবের বিষয় বপ্রিত হইয়াছে। 

দেবভাগ্গণ খষভদেবের জন্মকালে ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী ও দেব- 

দেবীগণ আগমন করিয়াছিলেন। 


পদ্পুরাণ 


সংহ্তায় দেবতাবর্গ 


ক্বন্দপুরাণ ও দ্বেবতাগণ 


বরাহপুরাণে দেবতা 


জৈনপুরাণ-দেবতা 


২৮৪ আগের গম্ভীবা 


ইন্দ্র, হনুমান, রাম, লক্মণের অপূর্ব বর্ণনা দুষ্ট হয়। অরিষ্টনেমি- 
পুরাণে দুর্গার কথা আছে। ভগবতীস্ত্র- 
নামক জৈনগ্রস্থে জৈনভীরথস্করদের মৃত্তির কথ! 
আছে। উ'হারা ফণিভৃষণ। অনেক জৈনদেবতা পুঁজিত হইয়া থাকেন। 
ধ্যানী পরেশনাথ ধ্যানী শিবের স্থায়। 
জৈনগণের ন্তায় বৌন্নগণেরও পুরাণ আছে। পুরাণগুলির মধ্যে 
বৌদ্ধনুরাণ হুবর্ণপ্রার অধিকাংশই বুদ্ধমহিমাজ্ঞাপক। তবে "স্বর প্রভা”- 
দেবতা নামক পুরাণে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আহ্বান বণিত 
আছে। | 
সাধনমালা ও সাধন-সমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকে বৌদ্ধেরা ভর 
বপিয়া থাকেন । এই গ্রন্থগুলি “মহাযান,- 
বৌদ্ধগ্রন্থ মাধনমালা-তা্্রে 
দেবতা, স্বতন্ত্র তারা. জম্প্রদায়ের গ্রন্থ । ইহাতে বোধিসত্বমূণ্তির কথ! 
দেবী, সাধন-সনুচ্চর় . আছে। বোধিসত্বের মধ্যে লোকেশ্বর, মৈত্রেয়, 
রি মঞ্ুত্রী। লোকেশ্বরের অন্ত একটি নাম লৌক- 
নাথ। অবলোকিতেশ্বর, খসর্পণ লোকেশ্বর, হালাহল লোকেশ্বর, পিংহ- 
নাদ লোৌকেশ্বর, হরি-হরি-হরি বাহানৌছুব লোকেশ্বর, ত্রৈলোক্যভয়ঙ্কর 
লোকেশ্বর, পদ্মনর্তেশ্বর লোকেশ্বর, নীলকঠীচার্যাবলোকেশ্বর, ইত্যাদি, 
বিভিন্ন বৌন্দেবতার নাম দুষ্ট হয়। অনেক লোকনাথ বুদ্ধের বামে 
তারা-নামক স্ত্রীমূত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনমাপায় মহোৌত্তরী 
তারার ' বর্ণনা সাছে। স্বতন্বতন্-নামক বৌন্গ্রন্থে তারা- 
দেবীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং নীলসরস্বতী তাঁরাদেবীর প্রদঙ্গও' 
স্থানান্তরে দৃষ্ট হয়। তাঁরামূত্তিটি কৃষ্তবর্ণা ও ব্রিনেত্রা। সাধনমপুচ্চয়ে 
বজতারা-মৃন্তির পরিচয় পাওয়া বায়-_অষ্টভুজা চতুম্ম্ধী বহু-অপস্কার- 
শোভিতা। হিনদুতন্ত্গ্রস্থাদিতে যে প্রকার বু শক্তিমুন্তির পরিচয় আছে» 
বৌদ্বতত্্গুলিতেও তদ্রপ বিদ্যমান রহিয়াছে । 


জেন পদ্মপুরাণে দেবতা 


দেবদেবী ২৮৫ 


রামাই পঞ্ডিতের শৃন্টপুরাণে ও ধন্মপূুজাপদ্ধতিতে ধর্মনিরগ্রন, 
রাঁমাই পণ্ডিতের শৃস্তপুরাণের উল্লুকাই বর্গ, বিষুও, মহেশ্বর, যম, ইন্্র, টেকী- 
ও ধশ্মপূজাপদ্ধতির দেখত। বাহন নারদ, ডামরসাঞ, মহাকাল, আগা, চণ্ডী, 
দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবীর প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। 
ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলি, ঘাত্রাপিদ্ধি রায়ের ধশ্মমঙ্গলে ধন্মী ও হনুমান 
ধর্মমঙ্গলাদিতে দেবতা এবং শৃন্তপুরাণোক্ত দেবতাগণের উল্লেখ আছে। 
কবিক্কণ, মাণিকদত্ত প্রভৃতির চণ্ডীকাব্যে আছ্ভা, চণ্ডী, শিব ও 
মঙ্গলচণ্ডীতে দেবতা হিন্দুদেবতার প্রসঙ্গ দেখ যায়। 
অনসার ভাসান বা বিষহরি শিব, মনস৷ প্রভৃতি হিন্দুদেবতার 'প্রসঙগ 
পৃ থির দেবত। আছে। কোন কোন মনসার গীতে আগার 
প্রনঙ্গ আছে। 
শীতলামঙ্গলে * দেব নিরঞ্রন, শিব, ব্রহ্মা, বিষু ইত্যাদি দেবতার 
কথা, আঁন্কার কথা আছে । শীতলাদেবীর 


শীতলামঙ্গলে দেবতা 
উপাখ্যানেও পূজার কথা আছে। 





রঃ শীতলা_ পিচ্ছিল তন্ত্রে ও ক্ষনদপুরাণে ৷ বৌদ্ধদের হারীতীদেবী লোকেশ্বর- 
মন্দিরে থাকিতেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শোভাষাত্রা 
বনু লোক একত্র সমবেত হইয়া ধবজপতাকা, বাগ্ঘভাণ্ড ও হস্তী-অশ্বাদি 
লইয়া যে দলবদ্ধভাবে নগর প্রভৃতিতে উৎসব-উপলক্ষে বহিগত হয়, 
এস্লে “শোভাযাত্রা” শবে তাহাই বুঝিতে হইবে। 
বৈদিক যুগে শোভাষাত্রার কথা তত দেখা যায় না। তবে জ্ঞ- 
সমাপনাস্তে অবভ্ন্নানব্যাপারে শোভাযাত্রার 


বৈদিক যুগ 
কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

রামায়ণে শৌভাষাত্রার কথা দৃষ্ট হয়। রাজ্যাভিষেক, বিবাহ ইত্যাদি 
পুরাণে, ব্যাপারে অধোধ্যায় শোভাযাত্রার কথা আছে। 


রামায়ণ ও মহাভারতে মহাভারতে বহু স্থানে শোভাযাত্রার উল্লেখ 
আছে। নরপতিগণ প্রায়ই যজ্ঞ, বিবাহ ও রাজ্যজয় উপলক্ষে শোভা- 
যাত্রার আয়োজন করিতেন। বুধিষ্ঠিরের যক্তমাপনান্তে যজ্ঞপরিসমাপ্তিন্নান 
(অবভূথী-উপলক্ষে বিরাট শোভাযাত্রার বর্ণন! দেখা যায়। মহাভারতে 
্রহ্ষপুজা-উপলক্ষে অতিবৃহৎ শোভাযাত্রার কথা লিখিত আছে। 
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাবতীনগরের উৎসবব্যাপারে শোভাযাত্রা বাহির হইত। 
শ্রীকষ্ণপ্রভৃতি যে সময়ে পিগাঁরকতীর্থে গমন- 
উদ্দেশে সমুদ্রকূলে গমন করেন এবং বিবিধাকার 
সববৃহৎ ধবজপতাক! ও পুষ্পমাল্যে শোভিত সমুদ্রপোতে গিয়া পানভোজন 
ও ন্নানাদি করেন, তখন নগর হইতে গমনকালে শোভাযাত্রা 
হইয়াছিল। 


হরিবংশে 


শোভাযাত্র! ঙ ২৮৭” 


ভাগবতে বিবাহাদি-উপলক্ষে শোভাযাত্রার কথা পাওয়া যাঁয়। 
নন্দালয়ে শ্রীরুষ্ণের জন্ম-উপলক্ষে ক্ষুদ্র শোভা- 
যাত্রার কখাও অবগত হওয়া যাঁয়। 
কংসের ধনুর্যজ্ঞ-উপলক্ষে শোভাধাত্রা হইয়াছিল। অন্ান্ আনন্দ- 
বিষণ, নারদীয়, ধ্দ-.. উৎসবেও শোভাযাত্রার কথা৷ দৃষ্ট হয়, 
পুরাণাদিতে 
শিবএতিষ্ঠা ও পুজাদি কর্মে শোভাধাত্রার ব্যবস্থা আছে। স্বন্দ ও. 
পদ্মপুরাণে স্কন্দগোবিনদ-উৎ্সৰ ও শোভাযাত্রার 
প্রসঙ্গ বিদ্কমান আছে। * 
শিবপ্রতিষ্ঠা ও উৎসব-প্রসঙ্গে রাত্রিজাগরণ ও শৌভীষাল্রা 
ধর্মসংহিতা, জ্ঞানসংহিতা হইত। পুষ্পময় রথ ও দৌলকার্ধ্ে শিবের 
সনৎকুমারসংহিতা ও বায়- শোভাযাত্রাও বণিত হইয়াছে। ফাল্তুনমাসে শিবের 
বা়সংহ্তায় মহোৎসব, চৈত্রমাসে দৌলোৎসব এবং বৈশাখে 
শিবের 'পুষ্পমহালয়,-উপলক্ষে শোভাধাত্রা-বিধি দেখা যায়। 
জৈনগ্রন্থের মধ্যে আদিপুরাণে খষভদেবের জন্মমহোত্সবে হিন্দু- 
জৈনগণের 'আদিপুরাণ”  দেবতাগণের আগমন, পুষ্পবর্ষণ এবং খভ- 
পন্মপুরাণে পিতার বন্দিমোচন ও দানোৎসব সহ শোভাযাত্রা 
প্রসিদ্ধ আছে। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে আদি জিন 
খষভের জন্মমহোঁৎসব অনুষ্ঠিত হয় । জৈনবিহার ও তীর্থ্করগণের 
জন্মমহোৎসব ও মোক্ষব্যাপার লইয়া যে উৎসব হইত, তাহাতেও- 
শোভাধাত্রার অনুষ্ঠান হইত। 
স্থমুখরাজের বসস্তোৎসব-উপলক্ষে শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান দেখা, 
জৈনহরিবংশে (অরিষ্টনেমি- যায়। গ্বর্সেনা সহ বন্দেবের ফাল্তনোত্সবে 
পুরাণ) ও মুনিহ্ব্রত-  পার্খনাথপুজার্থ গমনকাঁলেও শোভাযাত্রার, 
ডা উল্লেখ আছে। 


ভাগবতে 


শিবপুরাঁণে 


২৮৮ আছের গম্ভীরা 


মুনিস্ুব্রতপুরাণে দেখিতে পাই, একদা রাম ও লক্ষণ জ্্রীগণ সহ 
বারাণসীস্ত চিত্রকুট-উদ্যানে বসন্তোৎসব করিয়াছিলেন। তাহাতে শোভা- 
যাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। আঁবার কািকী শুক্লা দ্বিতীয়ায় জিন- 
পূজার আড়ম্বর এবং শ্রীরামচন্দ্রের জিনদেবপূজাব্যাপারে শোভাযাত্রা 
বণিত হইয়াছে । 
বিবিধ বৌদ্দগ্রস্থে শোভাবাত্রার আড়ম্বর- 
প্রিয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
শাকাসিংহ পুর্ণিমাতিথিতে লুষ্বিনীবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এ *  সর্বার্ঘদিদ্ধের জন্ম হইতে সপ্তাহ কাল নগরে 
ললিতবিস্তর ্ 
মহোৎসব হইয়াছিল। শাক্য-জননীর মৃত্যু 
হইলে যখন লুষ্িনীবন হইতে শাক্যদিংহকে নগরে আনা হইয়াছিল, 
ন্তংকালে যে প্রকার উত্দব ও শোভাযাত্রার কথা বর্ণিত আছে, তাহা যদি 
সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ভারত-সমাটেরা 
ললিতবিস্তর-বণিত শোভাধাত্রা অপেক্ষী অত্যন্প মহোৎসব ও শোভাযাত্রা 
করিয়াছিলেন । 
ললিতবিস্তরে বণিত আছে-_ 
“পঞ্চসহআ সজ্জিত পুরুষ পূর্ণকুম্ত লইয়া অগ্রগামী হইবে, তৎপন্চাৎ 
বুদ্ধের জন্মমহোত্সৰ ও  পঞ্চসহত্র পুরকন্তা মযুরপুচ্ছের ব্যজন ধরিয়া 
শোভাষাত্রা যাইবে, তৎপরে তালরন্তধারিণী কন্ঠাগণ যাইবে । 
তত্সঙ্গে অন্ঠান্য কন্যাগণ গন্ধোদকপূর্ণ ভূঙ্গার হস্তে অবস্থান করিবে, রাজ- 
পথ জলসিক্ত করা হইবে, পঞ্চনহত্র বালিকা পতাকা ধারণ করিবে, পঞ্চ- 
সতত কন্ঠা বিচিত্র প্রলম্বনমালায় বিভূষিতা হইয়া সঙ্গে যাইবে, পঞ্চ- 
শত ব্রাঙ্গণ ঘণ্টাবাগ্ করিতে করিতে সঙ্গে যাইবে। বিংশতিসহত্র হস্তী, 
বিংশতিসহস্র অশ্ব, অশীতিসহত্র রথ, তত্তিন্ন চত্বারিংশৎসহত্র পদাতি 
সৈন্য সজ্জিত হইয়া কুমারের অনুগমন করিবে ।৮ 


বৌদ্ধপ্রন্টে 


শোভাযাত ২৮৯ 


ইহাই বুদ্দেবের সর্ধ প্রথম জন্মমহোতৎসব ও শোভাযাত্রা । বুদ্ধের 
মৃত্যুর পর তাহার মৃতদেহ-সংকারকালেও উৎসব ও শোভাঁাত্রা হইয়া- 
ছিল। বৈশাবীপুর্রিমায় জন্ম এবং ওঁ তিথিতে পরিনির্বাণ-প্াপ্তি 
হইয়াছে বলিয়া বৈশাবীপুর্ণিমায় বৌদ্ধমহোৎসব ও শোভাযাত্রা 
হইয়। থাকে । 
ুষ্টায় ৪০১ ,অবে “ফা-হিয়ান”নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজকের 
বিক্রমাদ্দিতোর সময়ে খুঃ ভারতীয়-উৎসববর্শনা হইতে বৌদ্ধশোভাযাত্রার 
৪,১ শতাব্দীর বৌদ্ধ শোভা- বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। সেই সময় দ্বিতীয় 
ষাত্রা, চীনপরিব্রাজক ফা- চন্ত্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্য-কাঁল । ফা. 
হিয়ানের বর্ণনা 
হিয়ান পাটলিপুত্রে বৌদ্ধরথঘাত্রার একটা প্রকাণ্ড 
মিছিল বা শোভাযাত্র! দেখিয়া গিয়াছিলেন। 
মহারাজ শ্রীহর্যবদ্ধানের সময়ে চীনদেশীয় পরিক্রাজক হিউ-এন্ধৃ-সঙ্গ 
বর্ধনরাজগণের সখ ছিউ- পাটনিপুত্রে” বৌদ্ধমহোত্দবউপলক্ষে বিরাট 
এন্থ্‌দঙ্গের বর্ন. শৌভাধাত্রা, সন্দ্শন করিয়াছিলেন। সেই 
শোভাধাত্রা। বুদ্ধঙ্পানোৎদবকালে সম্পাদিত হইয়াছিল । ইহ! 
চৈত্রোসব | * মহারাজ একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূত্তি স্কন্ধে করিয়া নদীতে 
স্নান করাইবার জগ্ঠ লইয়া যাইতেন এবং নদীন্সানান্তে উতমবমণ্ডপে 
আগমন করিতেন। এই নদীগমন ও নদী হইতে আগমনকালে 
বিংশতিজন রাজা এবং তিনশত হস্তীর একটি শৌভাঘাত্রা! নগর 
প্রদক্ষিণ করিয়া আসিত। 
রামাই পণ্ডিত দেবপাল দেবের সময় গৌড়ে বর্তমান ছিলেন। 
রামাই পণ্ডিতের শূন্তপুরাণ তিনি ধর্মীপূজার যে ব্যবস্থা ও উৎসবের 
ও ধর্দপূজাপদ্ধতি আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে শোভাযাত্রার 
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২৯ আগ্ের গম্ভীর 


পরিচয় আছে। ধন্মগাজনব্যাপারে “মাধাই,-নামক ঘোড়ার উপর চড়িয়া 
এবং ধন্মের রথে আরোহণ করিয়! নগরভ্রমণের ব্যবস্থা আছে; ইহাই 
তখনকার শোভাযাত্রা । ৃ 
যতগুলি ধশ্মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে তাহার 
প্রত্যেকটিতে শোভাযাত্রার মহোতৎসবের কথা 
আছে। 
“উসংপুরে স্ুখদত্ত বারুইনন্বন। 
করিছে ধন্ষর পূজা মজাইয়া মন ॥ 
গাজন লইয়া এল ময়না-মগ্ডলে । 
শিরে ধন্মপাছ্কা সোনার চতুর্দোলে ॥ ” ২*৫ 
তৃতীয় সর্গ-_ধশ্মমঙ্গল, ঘনরাম। 
ঘনরাম গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ধর্মের শোভাধাত্রা৷ লইয়৷ ভ্রমণের 
কথা বলিয়া গিয়াছেন। 
রাটদেশে শিবের গাজনের সন্াসিগণ শিবলিঙ্গ তাঅপাত্রে রাখিয়া, 
কোথাও মাথায় করিয়া, কোথাও পান্কীতে 
রাখিয়া উৎসব করিতে করিতে গ্রাম হইতে 
শ্রীমাস্তরে গমনকালে বিবিধ বেশে সজ্জিত হইয়া গমন করে। 
অতএব শোভাযাত্রা প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে 
আধুনিক বঙ্গীয়সমাজে পাওয়া যায়। ইহা কেবল দেবতাগণের পৃজা- 
শোভাযাত্রা ব্যাপারেই অনুষ্ঠিত হইত এমত নহে। সর্বব- 
প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যেও ইহা সমাজে বিশ্ঠমান রহিয়াছে। 
বিবাহ, চূড়াকরণ, উপনয়ন ইত্যাদি ব্যাপারেও শোভীযাত্রা অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে। ছুর্গোৎসবের বিসর্জনব্যাপার একটি শোভাযাত্রা । 
এই প্রকারের বহু শোভাযাত্রা বর্তমান সমাজেও নিত্য-নৈমিত্তিক 
ব্যাপারের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। হরিনাম করিতে করিতে 


ধর্মামঙ্গলে 


শিবের গাজনে 


শোভাযাত্রা ২৯১ 


নগরভ্রমণও এক প্রকার শৌভাযাত্রী। জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান 
সকল জাতির মধ্যেই শোভাযাত্রারূপ মহৌৎসব বিগ্যমান। বর্তমান বঙ্গীয় 
মুলমানদমাজে মহরমের সময় শোভাযাত্রা হইয়া থাকে। তাজিয়া ( জাহ! 
গুঁজান্তা ) ব্যাপারও শোভাযাত্রা । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মঞ্চ 


মঞ্চের প্রকৃত চলিত অর্থ “মাচা” । সময়ে সময়ে গগ্যালারি বলিলে 
যাহা বুঝায় “মঞ্চ অর্থেও তাহাই বুঝাইয়! থাকে । দর্শকগণের সুবিধার 
জন্য উতৎ্সবক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত বিষয় কিছু উচ্চে প্রদশিত হয়। এই জন্যই 
“মঞ্চের প্রচলন ও ব্যবহার । আর এক প্রকার মঞ্চ গাজনে ব্যবহৃত 
হয়, কদদলীবৃক্ষের ও কান্ঠের। (১) কদলীবৃক্ষের ভেলা প্রস্তত, 
করিয়া, চারি ব্যক্তি হাতে করিয়া, উর্ধে তুলিয়া ধরিলেই উহাকে মঞ্চ 
বলা হয়। (২) কাষ্ঠের মঞ্চ স্প্রসিদ্ধ। 

মহাভারতের মধ্যে মঞ্চের ব্যবহার দেখা যায়। ব্রদ্ধার উৎসব- 
ক্ষেত্রে মঞ্চ নিশ্মিত হইত, তাহাতে দর্শকমগ্ুলী 
উপবেশন করিয়! বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক, মন্যুদ্ধ 
ও সিংহের সহিত মানবের যুদ্ধব্যাপার সন্দর্শন করিতেন। 

.কুরুপাণ্ডবগণের বাণশিক্ষা সমাপ্ত হইলে, একদা তাহাদের পরীক্ষার 
জন্য স্ুবৃহৎ সমরশিক্ষাপরীক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষকগণের ও দর্শক-মগুলীর 
মঞ্চ নিশ্মিত হইয়াছিল। তাহাতে বসিয়া তীহারা নবীন কুরুপাওব- 
বীরগণের সমরশিক্ষার পরীক্ষণ দর্শন করিয়াছিলেন। 

কংদ যখন ধনুর্যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন স্ুবুহৎ্ পটমণ্ডপে বিবিধা- 
কার মঞ্চ নিশ্মিত হইয়াছিল। সেই স্থানে 
নরনারী উপবেশন করিয়া কষ্বলরামের, 


মহাভারতে 


নারদ ও ধর্মপুরাণে 


মা ২৯৩ 


সহিত চান্রমুষ্টিকের মল্যুদ্ধ সনদর্শন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ মঞ্চ-উপবিষ্ট 
কংদকে কেশাকর্ষশপুর্বক ভূতলে নিপাতিত করিয়া নিহত করেন। 
ঘনরাম, মাঁণিক গান্থুলি ও যাঁত্রাসিদ্ধি- 
রায়ের ধর্মীমঙ্গলে মঞ্চের ব্যবহার দেখিতে পাই। 
“সাজায়ে কদলী-মঞ্চে, কাটারি পাতিয়ে সঞ্চে, 
শ্রীধশ্বমঙ্গলে ভর দিয়া এল ধ্ম বাটে ॥৮ ৬০ 
৫ম সর্গ, সন্ন্যাসীদের উৎসব । 
নুমঞ্চে সন্যাসকাঁটা গড়ে চন্দ্রবাঁণ বটী, 
ঘোরমুখী খুর খরশাণ 1» (&) ৬৩ 

সরু সরু কলাগাছের ছুই হাত আন্দাজ টুকরা কাটিয়া দুইটি দীর্ঘ 
বংশদণ্ডে আবদ্ধ করে। প্রথমে বংশদণ্ড দুইটি সমান্তর রেখার স্তায় 
দেড়হাত অন্তর অন্তর রাখিয়া তাহার উপর কলাগাছের খণ্ডগুলি আড় 
ভাবে রাখিয়া দড়ি দ্বারা বন্ধন*করে। এই বন্ধন এরূপভাবে করিতে 
হইবে যেন দুইটি বাশের প্রান্তচতুষ্টয় দুই হাত আন্দাজ বাহির হইয়! থাকে। 
ব্যবহারকালে উক্ত অংশে কীধ দিয়া সন্ত্যাসিগণ উক্ত কদলীমঞ্চকে 
পাব্বীর স্ায় স্বন্ধে রাখিতে পারে। 

(৯ গাজনে “কাটারিভর»নাঁমে অনুষ্ঠান আছে। উক্ত প্রকার 
কদদলীমঞ্চ প্রস্তুত হইলে তাহার উপর বিবিধ 
তরবারি একটু আড় ভাবে কদলীস্তন্তুগুলিতে 
আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। বদপীবৃক্ষণণ্ড যে ভাবে মঞ্চে আবদ্ধ 
খাঁকে তরবারিগুলিও সেই ভাবে রাখা হয়। তৎপরে যে সন্ন্যাসী 
“কাটারিভর, দিবে, তাহাকে নদী বা সরোবরে গিয়া স্নান করিতে 
হয় এবং ভিজ! কাপড়ে দেহ আবৃত করিয়া ছুই হস্তে একটি ক্ষত 
দেবশিল! বক্ষে ধারণ করিয়। উক্ত তরবারি-কাটারি-নজ্জিত মঞ্চে চিৎ 
হইয়া শয়ন করিতে হয়। অপর মন্ন্যাসিগণ কদলীমঞ্চের উপর এই 


ধর্দুমঙ্গলে 


কাটারিভর 


২৯৪ আছ্ভের গম্ভীর! 


সন্যাসীর সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া ধন্ম বা শিবের নাম গ্রহণ করিতে করিতে 
বাগ্ভভাওসহ উতৎ্সবমণ্ডপে আনয়ন করে। তৎপরে পত্তিত ব! পুরোহিত 
সেই মঞ্চোপরি শাস্তিজল ছিটাইয়৷ দিলে সন্ন্যাসিগণ সেই অস্ত্রোপরি 
শায়িত ভক্তকে তুলিয়া বস্ত্রাবৃতভাবে দেবতাঁসকাশে বঙাইয়! রাখে। এই 
প্রকারে একে একে সকল সন্যাসীকে “ভর/ দিতে হয় । 

(২) পুর্ববৎ কলাগাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়, এবং দসন্নাঁস- 
কাটা” (গাম্তার গাছের শলাকা! বা কঞ্চি) দ্বারা 
তাহা বিদ্ধ করা হয় । ইহাও একটি ছোট 
কলাগাছের ভেলার মত হয়। অর্দচন্্রাক্কতি “চন্ত্রবাণবরটা” নামক ছোট 
ছোট খড্জা পুর্ব মঞ্চের স্ায় ইহাতে বিদ্ধ করা হয়। গম্তীরা' 
বা গাজনতলার এক পার্থে আন্দাজ পাঁচ ছয় হাত উচ্চ করিয়া বাঁশের 
মাচা (মঞ্চ) প্রস্তুত করা হয়। সন্যাসিগণ শ্নানান্তে শিবনিম্মীল্য গ্রহণ 
করিয়। উক্ত বাশের মাঁচার উপর ফাঁড়ায়। এই মাচার সম্মুখে চন্ত্রবাঁণ- 
বঁটা-শোভিত ক্ষুদ্র কদলীমঞ্চকে অপূর চারিজন সন্ন্যাসী হাঁত ছুই উচ্চ 
করিয়া ধরে। তৎপরে উচ্চ মাচার উপর দণ্ডায়মান সন্যাসিগণ ধন্ম বা 
শিবনাম উচ্চৈঃ্বরে উচ্চারণ করিতে থাকে, এবং একজন সন্ন্যাসী 
বক্ষ বিস্তারপুর্ব্বক সন্যাসিধৃত এ "মঞ্চে, পতিত হয়। পড়িবামাত্র 
বস্ত্রীৃত করিয়া তাহাকে দেবতাদম্মুখে মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয় এবং 
তথায় বন্ত্রাবৃতভাবে রাথিয়া দেওয়া হয়। এইগ্রকার প্রত্যেক ভক্ত 
স্ুমঞ্চে পতিত হইলে এই উৎসব শেষ হয়। 

কাষ্ঠনিশ্মিত মঞ্চে সুক্ষাগ্র প্রেক বিদ্ধ করা হয়। এই প্রেককে 

“শালকীটা বলে। এই শাঁলকীাটা কাষ্ঠমঞ্চে 
খুব ঘনসন্নিবিষ্টভাবে আবিদ্ধ থাকে । স্ীনাস্তে 
সন্ধ্যাসী বা সন্ন্যাসিনী বক্ষ বিস্তার করিয়া দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে 
করিতে ইহাতে পতিত হয়। এই প্রথার নাম “শালে-ভর | যে ব্যক্তি 


সথমধ্ণউৎ্সব 


শালে-ভর 


মঞ্চ ৯৫ 
শালে-ভর দেয় তাহাকে 'শালমধ্চসহিত বন্ত্রাবৃত করিয়া উৎবমণ্ডপে 
দেবতার সম্মুখে রাখা হয়। 

“নতুবা পরাণ ত্যজি শালে দিয়া ভর ॥ ৮৬ 
পুনর্ববার অর্ধ্য দিয়ে ধ্যায় ধশ্মরূপ। 
ঝুপ করে ঝাঁপ দিতে শব্ধ উঠে ঝুপ ॥ ৮৭ 
বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠে হল ফার। 
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠে রক্তধার ॥৮ * ৮৮ 
- শীলে-ভর পালা-_ঘনরাম 





* বর্তমানকালে এ প্রথা গবর্ণমেন্ট রহিত করিয়া দিয়াছেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


নৃত্যগীতবাদ্ 
গ্ভীরা বা গাজনের ইহা প্রধান অঙ্গ । নৃত্যগীতবাছ্ না৷ হইলে গম্ভীরা- 
উৎসব সম্পাদিত হইতেই পারে না। বৈদিক কাল হইতে উৎমবে নৃত্য- 
গীতবাগ্ভের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে । 
খণ্েদে বিশ্বামিত্পুত্র মধুচছন্দা খষি নৃত্যগীতের . প্রসঙ্গ উথ্াপিত 
করিয়া যজ্জের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন । 
তিনি বলিতেছেন “হে শতক্রতু! গায়কেরা 
তোমার উদ্দেশে গান করে, অচ্চকেরা অক্টনীয় ইন্্রকে অর্ডনা করে : 
নর্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ড উন্নত করে, স্ততিকারকেরা তোমাকে সেই 
রূপ উন্নত করে।”* থেদের অন্তর দেখা ঘায় কন্করী ও একপ্রকার 
বীণা বাজাইবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। 
পৌরাণিক কালে নৃত্যগীতের যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছিল। তখন 
রামায়ণ, মহাভারত ও  কিন্নরকিন্নরীগণ নৃত্যগীত করিত । বানর বনু 
পুরাণে প্রকারের হইয়াছিল। প্রত্যেক রাজকন্তা নৃতা 
ও গীতে নিপুণা হইতেন। অজ্জঁন বিরাট-তনয়াকে নৃত্য শিখাইতেন। 
যুখিষ্ঠিরের রাজন্য়ষজ্ঞে নরনারীর নৃত্যগীত-উৎদবের প্রাচ্য দৃষ্ট হয়। 
সভায় ও শয়নকক্ষে রাজাদের নৃত্যগীতের বন্দোবস্ত ছিল। উৎসবের 
ঘময়ে ত কথাই নাই। 


* ধখেদ-- ১ অষ্টক; ১ অধ্যায়, ১৯ সুক্ত, ১ খক্‌-_রমেশচন্ত্র দত্ত। 


খাখেদে 








নৃত্যগীতবাগ্ ২৯৭ 


পিগুরকতীর্থগমনে যে নৌবিহারপ্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, তাহাতে 
যদুকুল ও রমণীগণ নৃত্যগীতবাছ্ে বিভোর 
হইয়াছিলেন। নেই সময়ে পঞ্চচুড়ানামক 
অপ্সরা “ছালিক্যরাগের, আবিষ্কার করেন। নারদমুনি গান গাহিতে 
গিয়া পঞ্চচুড়ার নিকট অপদস্থ হন। প্রত্যেক পুরাণ, উপপুরাণ ও 
সংহিতা গ্রন্থে নৃত্যগীতবাগ্ভের যথেষ্ট পরিচয় বিগ্মান। সমাজ তখন নৃত্য- 
গীত বাগ্চের উৎসাহদাতা৷ ছিল। 

শিবসকাশে নৃতগীত-উৎমবের বর্ণনা ধম্দীনংহিতায় দুষ্ট হয় 
ধরমসংহিতায় . “রুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যস্তি সর্ববাঃ কপটমাতরঃ। 

কাচিদ গায়স্তি নৃত্যন্তি রময়স্তি হসন্তি চ ॥৮ ৫৫ 
-ধম্মীসংহিতা । 

'দেখা যাইতেছে কপটরূপা মাতৃগণ কুদ্রদেবের চতুর্দিকে গান ও নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। স্বয়ং মহারজ বাণ গানবাগ্ি সহ বিবিধ: গ্রকার 
নৃত্য করিয়াছিলেন। তাহাতে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী ও মন্তককম্পনের 
কথা লিখিত আছে ৷ * 

জ্ঞানসংহিতায় নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ রহিয়াছে-_ 
জানসংহিতার * “গীতবাগ্ৈস্তথা নৃত্যের্ভক্তিভাবসমন্থিতঃ 

পূজনং প্রথমং যামে কৃত্বা মন্ত্র জপেদধঃ ॥” 
_জ্ঞানসংহিতা।, 

ডি ভক্তিভাবসমন্থিত হইয়া নৃত্যগীতবাগ্ভযোগে প্রথম প্রহরে 

পুজা করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। 
“গীতং বাগ্ং পুনশ্চৈব যাবৎ শ্যাদরুণোদয়ঃ ॥৮-_জ্ঞানসংহিত।। 


হরিবংশে 


* “শিরঃকম্পসহতম্রাণি রতযনীকান্‌ সহঙ্রশঃ। । 
চারীশ্চ বিবিধাকারা দর্শয়িতবা খনৈঃ শনৈঃ॥ ৭। ১৯৬। ৯৭ 1৮- ধর্শামংহিতা । 
গম্তীরায় এ প্রকার নৃত্য যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে । 


২৯৮ আগ্ের গম্ভীরা 


সুরয্যোদয়পর্য্যস্ত পুনর্ধার গীতবাগ্ব্যাপার চলিবে | ইহাতে দেখা যায় 
শিবপূজায় নৃত্যগীতটাই অত্যধিক মাত্রায় হইয়া থাকে । এই জন্যই 
শিবের অন্যতম নাম “নৃত্যপ্রিয়” | 

জৈনগ্রস্থে নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ আছে। জৈন হরিবংশে (ইহার 
অপর একটি নাম “অরিষ্টনেমি-পুরাঁণ” ) খাষভ- 
দেবোপাখ্যানে নৃত্যব্যাপারের অনুষ্ঠান দেখিতে 
পাই। নীলাঞ্জসা-নায়ী ইন্দ্রনর্তকীর নৃত্যদর্শনে খষভদেবের সংসার- 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। 

জৈনমুনি সুব্রত জন্মগ্রহণ করিলে পর তাহার অভিষেককালে, 
ইন্দ্রাদি দেবগণ স্ততিগান করিয়াছিলেন । রাঁজ- 
গণের বসস্তোসবকালেও নৃত্যগীতাদিব্যাপার 
সম্পাদিত হইত। 
ললিতবিস্তরে শাক্যসিংহের জন্মমহোৎসব-উপলক্ষে পঞ্চশত ব্রাহ্মণ 
ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে শোভাযাত্রায় লিপ্ত 


জৈনপুরাণে 


মুনিজব্রতপুরাণে 


বৌদ্ধপ্রস্থে ছিরিন। 
অন্ধ কুনাল স্ত্রীসহ পাটলিপুত্রন্গরস্থ রাজপ্রাসাদে বসিয়া সারঙ্গ- 
সংযোগে মন্রম্পর্শী দুঃখের গান গাহিয়াছিলেন। * 


গুপ্তরাজগণের সময় নৃত্যগীতের যথেষ্ট আলোচনা হইত। তৎকালের' 
বায নাটকাদিতে ইহার উজ্জল চিত্র অঙ্কিত আছে। 
| _. চীনপরিব্রাজক ফাঁ-হিয়ান জ্যৈষ্টমাসের ৮ই 


তারিখে তি বৌদ্ধরথোৎ্সব দেখিয়াছিলেন। রাত 
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নৃত্যুগীতবাদ্ধ ২৯৯ 


গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পাদি রথোপরিস্থ বুদধমুন্তিকে অর্পণ করা হইত। 
মহাঁসমারোহে বাদ্যভাণ্ড সহ রথনকল ক্রমে ক্রমে শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট 
উৎসবস্থানে মমবেত হইত। সমস্ত রাত্রি উৎমব-মণ্ডপে নৃত্যগীত ও 
বাদ্যসহযোগে উৎসব হইত। 
যখন শ্রীহ্ষবর্ধন এ দেশের রাজা ছিলেন, তখন হিউ-এন্থ.-সঙ্গ' 
হধবর্দ-রাজনকালে চীন- চীন হইতে ভারতে আগমন করেন। সেই 
পরিভ্রাজক হিউ-এনএ২ সময়ে প্রয়াগক্ষেত্রে যে মহোৎসব দেখিয়াছিলেন, 
নি সেই অস্থারী উৎসব-গৃহে ও নগরভ্রমণ-উপলক্ষে- 
সঙ্গীত ও বাদ্ভাণ্ডের বিপুল আয়োজন ছিল। প্রতিদিন নৃত্যগীত সহ 
উত্সবের অনুষ্ঠান হইত। 
ঘণ্টাবাদন, ধশ্মসঙ্গীতগান ইত্যাদি বৌদ্ধগণের অবশ্ঠ নিন 
হীরা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য । * 
ধন্মীপূজাকালে প্রত্যেক টানে সহিত রামাই পণ্ডিতের শৃন্ট- 
রামাই পণ্ডিতের পুরাণে বর্ধিত বিষয়গুলি গীত হইত। তাহাতে 
শৃস্তপুরাণে তৎসমুদায় মঙ্গল ও রবারি রাগে গাহিবার উল্লেখ 
আছে। মধ্যে মধ্যে ধর্শপূজার মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ধর্মপূজীর সময়ে গাজনের 
সন্্যাসী ও সন্াসিনীগণ নৃত্যসহকারে গীত গাহিতেন, এবং বাগ্যকরগণ. 
বাজনা বাজাইত £-_ 
“পুষ্পাঞ্জলি গীত পণ্ডিত রামএ গান ।” 
“নাট গীত করে গতি এ চাঁরি চৌপর রাতি 
তামর অঙ্কুরী লইএ করে ॥ ৩ 
- টীকা পারণ 


ক ভাঃ উঃ সঃ উপক্রমণিকা ২৯১ পৃঃ । 


৩০৯ আগের গম্ভীরা | 
“নীনাম্‌ বাজনা নিত (নৃত্য) গীত আনন্দে পুরিত। 
এমন ধন্মর সেবা ভূবন মোহিত ॥ ২ 
-পুষ্গাঞ্জলি 
“সিঙ্গা এত গান গীত ডূম্ব'রে ধরএ তাল । 
ধন্ম ধিআইআ সিব বাজাইছে গাল ॥ ৫৮ 
--দেবস্থান 
“কেহ বেচে কেহ কিনে গীত নাট কেহ সুনে 
কেহ দূরে করএ পসার ॥ ২ 
-হোমস্থান 
এই প্রকার নৃত্য ও গীতের বিবরণ শৃন্টপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 
ধন্মপূজায় চন্দন মাথিবার সময় “করেন্তি সঙ্ঘর ধ্বনি” শঙ্ঘের 
খ্বনি করেন, এবং রমণীগণ “হুলাহুলি পাড়ে” অর্থাৎ উলুধ্বনি করিতে 
"থাকে । পু 
“জত নাটে বাদ্য বাজে হৈল মহাস্ুখ ॥ ১২ 
--ঘরদেখা!। 
গ্ঢাক টোল বাদ, আনন্দিত নিত্ত, 
সঙ্ ঘণ্টাধবনি বাজে ॥» ৬ 
_বেড়ীমনঞ্জি। 
* “বাজএ ঘন সিঙ্গা, খমক ভেরি লিঙ্গা, 
দুন্দুভি জঅঢাক দামামা 1” ১৪ 
-_দ্রেবীর মনগ্রি। 
ধরমুপূজায় নৃত্য, গীত, উলুধবনি শঙ্ঘধবনিসহ বিবিধ বাদ্য বাঁজিত। 
কবি ছুল্লভমল্লিক গোবিন্দচন্দ্রগীত রচন! করিয়াছেন । এই গ্রন্থের 
,গোবিনচন্ত্রগীত একখানি সমগ্র অংশ গীত হইত। বৈষ্ঞবগ্রন্থে যৌগি- 
গীতিপুস্তক পাল, মহীপাল, ভোগিপাল ও গোঁপীপালের 
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শীতের কথা প্রচলিত আছে। দেশের লোকে এই গোপীপালের গান 
গাহিত। 
ধশ্মমঙ্গনগুলি গানের পুস্তক। ইহার প্রত্যেক অংশই ধশ্মপূজার 
পূর্ব্বে সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া গীত হইত। এই 
সমস্ত পুস্তকে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের যথেষ্ট- 
পরিচয় আছে। ধর্মামঙ্গল চামর ও মন্দিরা লইয়া গীত হইত ₹_- 
“দেখে যাবে ধঙ্মের গাজনে গীত নাট ॥৮ ৬৪ 
_ঘনরাম, ৪র্থ সর্গ। 
“কত পদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে। ২০১ 
ঢাক ঢোল সিঙ্গাকাড়া একাকার ময়।” ২০৭ 
_ ঘনবাম, ৩য় সর্গ। 
প্পুলকে প্রণাম খাটে, পদ্য বাদ্য গীত নাটে, 
যোগ যক্তে জাগিন্ন যামিনী ॥৮৮ ৬১ 
_ঘনরাম, ৫ম সর্গ। 
“বেত্র হাতে নাচে গার উভ হাত তুলি ॥”» ২১৯ 
-_ঘনরাম, ওয় সর্গ। 
“বাজে যোড়া কাড়া সিঙ্গা সদর নিশান । 
তি পশ্চাঁৎ রাখিল গৌড় খান ॥৮ ১৫৭ 
_চতুদ্দিশ অধ্যায় এ 
গ্গায়েন বায়েন দব গাজনের মূল। 
হরিহর দেখুখ আসি আছ্ভের ধুমুল ॥৮ ৫৫ 
__পাদল পালা, গৌড়েশ্বরের ধশ্মপূজা 
“তিন সন্ধ্যা গীতবাগ্ অনাগ্ঠ সঙ্গীত। 
ধর্পূজে নরপতি মজাইয়া চিত ॥৮ ৭৩ | 
__গৌড়েশ্বরের ধশ্মপূজা, ২*শ সর্গ 


ঘনরামের ধন্মমঙগলে 


৩০২ আগের গম্তীরা 


মানিক গাঙ্গুলির “চাক ঢোল সানি কীণী, শঙ্খ ঘণ্টা বীণ! বাঁণী, 
ধর্ম্লে কাড়া পোড়া তুরী ভেরী বাজে ॥” ২৪ 
_রঞ্জীয় শালে-ভর, মাণিক গাঙ্গুলি । 
অঙ্নচতী একখানি গীতিপুস্তক।  বঙ্গদেশে মঙ্গলচণ্ডীদেবীর 
কবিকন্কণ ও মার্ক অবাধ প্রসার ছিল। বঙ্গীয় সমাজের ইনি বাস্ত- 
দত্তের মঙ্গলচণ্ডী  দেবী। প্রত্যেকে গৃহে মঙ্গলচণ্ভীর ঘট থাকিত। 
প্রত্যেক গুভকার্যে মঙ্গলচণ্তীর পূজা হইত। বিশেষতঃ বিবাহব্যাপারে 
মঙ্গলচণ্ীর গীত না হইলেই চলিত না। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের 
আবির্ভাবের বহু পূর্বে বাড়ী বাড়ী মঙ্গলচণ্ভীর গীত হইত। রাঢ়দেশে 
কবিকঙ্কণের মঙ্গলচণ্তীর গীতের এবং গৌড়ে মাঁণিক দত্তের চত্তীর আদর 
ছিল। চামর, মন্দিরা, খোল, তানপুরা৷ লইয়া মঙ্গলচণ্ভীর গান হইত। 
মূলগায়েন, দোহারগণ ও বায়েন এই গীতের প্রধান অঙ্গ ছিল। 
মূলগায়েন ও দৌহারগণ মন্দির! রর তালে তালে নাচিত এবং 
“গান গাহিত। 
মাণিক দত্ত মালদহবাসী ভিন তাহার চণ্ডীতে নৃত্যগীতের 
মাণিকদত্বের গীতে বর্ণনায় দেখিতে পাই __ 


“গাইল মাণিক দত্ত নোতুন গীত ॥৮ 

“অষ্ট দিন অভয়! বারিতে কর স্থিতি। 

নাট গীত জন্ত্র সমেত লাভ বৃহিতি ॥৮ 

“অষ্ট দিনকার গীত আমি দিলাঙ তোরে । 
তুমি জাঞা গান কর আমার মন্দিরে ॥ 

রঘু রাঘব পাইল দিনু সহিতি করিএ। 

বায়েন তান্থুর দিহু সম্প্রদা গোছাঞা ॥৮ 

ই চর গান এবং মনসার ভাসাঁন 
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বলে।*  মঙ্গলচণ্তীর ন্যায় ইহার আদর বঙ্গসমাজে যথেষ্ট ছিল। 
বিষহরীর গীতে বহু লেখক “মনসার ভাদান লিখিয়া গিয়াছেন। 
বাছুড়যা, বটগ্রামনিবাসী বিপ্রদাস পদ্মার গীত 
রচনা করিয়াছিলেম।+ “তত্্বিভূতি, এবং “জগজ্জীবন” নামে ছুইখানি 
প্রাচীন মনসার গীত মালদহে বিদ্যমান আছে। সর্পভয়নিবারণার্থ এই 
'গীত সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। চাদ সদাগর, লথিন্বর ও বেহুলার 
উপাখ্যানে ইহার অধিকাংশ পূর্ণ। খোল, মন্দিরা লইয়! গান কর হয়। 
গানের সময় গীতোক্ত ব্যক্তিগণের বেশে সজ্জিত হইয়া গানের প্রথা 
অনসার ভাসানে দ্রেখা যায়। প্রত্যেক বিষহরীর গানে নৃত্য, গীত ও 
বাগ্ভের যথেষ্ট পরিচয় আছে। 
নৃত্যগীতবাদ্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে গিয়। দেখা যায় থে, ইহা 
নৃত্যগীতবাদ্য সমাজে ধর্ম. হিন্দুসমাজের মধ্ো প্রধানত লাভ করিয়াছে। 
প্রচারে সাহায্য করে সমাজের" মধ্যে নৃত্যগীত অতিশ্বাভাবিকরূপে 
বিকাশ পাইয়া থাকে । মানবহৃদয়'আনন্দময় হইলেই অজ্ঞাতে নৃত্যগীতের 
অনুষ্ঠান আরব হয়। সমাজের মধ্যে নৃত্যগীতবাদ্যে বিষাদ বিদূরিত হইয়া 
যায়। সেই কারণে সমাজের নিজ্জীবতা ও বিষাদ বিদুরিত করিবার জন্য 
নৃত্যগীতের প্রচার তীব্রবেগে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাজকে ধ্মীভাবে বিভোর 
করিবার জন্য যুগে যুগে এক এক ধশ্মাস্প্রদায় নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি সহ 
ধর্মাসঙ্গীত ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া মানবহদয়ে ধর্মভাবেরআ্রোত 
প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে । সেই জন্য অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থ সেই সুপ্রাচীন 
কাল হইতে গীতাকারে প্রচারিত হইয়াছে। 


* মনসার গীতকে পদ্মার গীতও বলে। 
+ ১৪১৭ শকে গ্রন্থ সমাপ্ত । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


বাণফোড়। 

গম্ভীরা বা গাঁজনে সন্ন্যাসিগণ “বাগফোড়া,-নামক এক অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকে। “বাণ” বলিতে ধনুকের সাহায্যে যে 
তীর বা বাণ প্রক্ষিপ্ত হয় তাহা বুঝায় না। 

এ ক্ষেত্রে আকারে ও ব্যবহারে “বাঁণ” বিভিন্ন ভাঁব ধারণ করিয়াছে। 
গাজনে যে কয়েক প্রকার বাণ ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে (১) 
কপাল বাণ (২) ত্রিশুল বা অগ্নিবাণ, * 
ও (৩) জিহ্বা বা সর্পবাণ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া 


“বাণ'পরিচয় 


বাথের আকারভেদ 


থাকে । 

(১) কপাল বাণ-_ ইহা! ক্ষুদ্র, প্রায় এক হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ, সুক্ষ 
স্ুচীর ন্যায় ইহার এক প্রান্ত সুক্মাগ্র ও এক প্রান্ত স্থল বা ভৌতা, ইহা 
লৌহনিশ্মিত। এই বাণের স্চ্গ্রপ্রান্তে স্বতন্ত্র চু্গী ও তাহাতে ক্ষত্র 
লৌহের প্রদীপ সংবদ্ধ থাকে । 

ব্যবহার--কপালে বিদ্ধ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম “কপাল 
বাণ” হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান রাত্রিতে হইয়! থাকে । সন্গ্যাসী স্থিরভাবে 
দেবতীসম্মুখে উপবেশন করিলে, কর্মকার (কামার) বাণটি ভ্রদ্ধয়ের 
মধ্যভাগে কপালের চম্মে বিদ্ধ করিয়া দেয় এবং বাণটির অগ্রভাগ কপালে 
চম্ম হইতে ছুই ইঞ্চি আন্দাজ বাহির করিয়া রাখে। তৎপরে একখানি 


ক পার্খববাঁণ বাঁ পাঁশবাণ নামেও ইহা খ্যাত হইয়া থাকে। 
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কচি কালাপাতের অগ্রথণ্ড (আউট. পাতা) দ্বারা সন্ন্যাসীর মুখ আবৃত 
করিয়া উক্ত বাণাগ্রে সংবদ্ধ করিয়া দেয়। ইহাতে সন্গাসীর মুখমণ্ডল 
আবৃত হয়। তৎপরে স্বতন্ন চুঙ্গীবুক্ত লৌহপ্রদীপটি দ্ৃত ও সলিত৷ সং 
বাণাগ্রভাগে পরাইয়া দেয়। বাণের সর্বশেষ অগ্রভাগে একটি জবা ফুল 
বিদ্ধ করিয়া দেয়। অপর সন্যাসী বাণসংলগ্ন প্রদীপটি জালিয়া দেয়। 

(২) ত্রিশূল বা অগ্নিবাঁণ--লৌহনিশ্মিত কপালবাণের ন্যায় 
আরুভিবিশিষ্ট, দীর্ঘে কপাল বাণ হইতে অর্থ হস্ত অধিক। কপালবাণে 
যন্জরপ স্বতত্ন চুঙ্গীবদ্ধ লৌহগ্রদীপ আবদ্ধ থাকে, ইহাতে তাহা থাকে না, 
দুইটি বাণ বিভিন্ন দিক্‌ হইতে একত্র করিলে তাখাদের সম্মিলিত অগ্রভাগে 
একটি লৌহত্রিশূলবৎ অংশ থাকে । ইহার আক্কতি ত্রিশূলের মত বলিয়া 
ত্রিশূলবাণ বলে। 

ব্যবহার-__-এই অনুষ্ঠান কোথাও রাতিতে, কোথাও দিবসে শোভা- 
যাত্রার সময় হইয়া থাকে । বাঁণদ্য়ের অগ্রভাগ সন্মুখের দিকে রাখিয়া 
অপর প্রান্তদ্বয় দ্বার! দুই বাহুর শ্রিক্পে পাঁজরের উভয় পার্খের চম্মভেদ 
করে, এবং সু্্াগ্র ভাগে চুঙ্গীবদ্ধ তরিশলবৎ অংশ পরাইয়! দেয়। সন্ন্যাসী 
বাণ ছুইটার অগ্রভাগদ্বয় কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া এবং এ অগ্রভাগদ্বয় একত্র 

ংলগ্র করিয়! ছুই হাতে দুইটি বাণ ধারণ করে। তৎপরে দ্বৃতসিক্ত 

বস্ত্র ত্রিশুলাংশে জড়াইয় দির অগ্নি সংঘোগ করে। সন্াাসী উহা 
লইয়া নৃত্য করিতে থাকে । মধ্যে মধ্যে বাণস্থিত অগ্নিতে ধুনাচূর্ণ'নিক্িপ্ত 
হইয়া থাকে । 

(৩) জিহ্বা বা সর্গ-বাণ *__লৌহনিশ্মিত, বৃদধাঙুষ্টের ন্যায় স্থল, 
দীর্ঘে ছয় হাত হইতে নয় হাত পর্যন্ত হইয়া থাকে । গাজন-উত্নবে 
শালে-ভর-দিবসে প্রাতঃকাঁলে জিহ্বাবাণ-ফোড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই 








+ ইহা “বড় বাণ' নামেও কোথাও কোথাও খ্যাত আছে। 
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৩০৬ আছ্ের গম্তীরা 


বাণের এক প্রান্ত সর্পফণার ন্যায়। অপরাংশ সুন্মু, অথচ অতি- 
সক্সা নহে, অগ্রভাগ ভোতা। এই বাণ দ্বারা জিহবা ভেদ 
করা হয়। 

ব্যবহার ও প্রয়োগ- পুর্ববিত বাণের ন্যায় ইহা বিদ্ধ করা হয় 
না। প্রথমে জিহ্বা ঘৃতসিক্ত করিয়! কামার এ জিহ্বাটির নিয়দিক্‌ 
উপ্টাইয়া ধরে, তৎপরে শিরাসংস্তানাংশ ত্যাগ করিয়া “বেলকীটা” নামক 
স্বতন্র একটি তীক্ষাগ্র প্রেকবৎ লৌহশলাকা জিহ্বার এক পাশে 
নিয়দিকে বিদ্ধ করে ও তৎপরে সেই বিদ্ধ অংশের ছিদ্রপথ দিয়া 
'জিহ্বাবাণটর ভৌত সুঙ্গাগ্র প্রবেশ করাইয়া বাণটির ঠিক মধ্যভাগ 
মুখগহবরে রাখে । এই বাণটর উভয় প্রান্ত সমভারবিশিষ্ট করিতে 
হয়। বাণের সিন্দরলিগ্ত সপফণাসদৃশ প্রান্ত কোন প্রকার ফল 
বিদ্ধ করে। সন্ন্যাসী উভয় হাস্ত বাণের উভয় পার্খব ধরিয়া নাচিতে 
থাকে । এই সময়ে বাগ্ভাগ্ড বাজিতে থাকে । এই প্রকার অনেকেই 
জিহ্বা! বাণবিদ্ধ করিয়! নাচিতে থাকে । সময়ে সময়ে দর্শকগণের নিকট 
জিহ্বার মধ্য দিয়া বাণ চালাইয়া নৃত্য করে।* দর্শকমণডলীরা! সন্ন্যাসীকে 
টাকা, পয়সা, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি পুরস্কার প্রদান করে। 

বাণসন্বন্ধে বিশেষ নিয়ম-_ব্যবহারের পুর্ধে বাণগুলি মাজিয়া 
ঘষিয়া পরিফার করিতে হয়, যেন কোন প্রকার মরিচা না থাকে । 
তৎপনে দ্বত দ্বার! গ্রলেপ দেওয়া হয়। বাণের পুজা হয়। তৎপরে 
কর্মকার দ্বান করিয়া, দেবতার পুষ্প লইয়া, কার্যে ব্রতী হয়। “বেলকাটা; 
কশ্মীকার নিজ গৃহ হইতে লইয়া আইসে। ইহারও পুজা হর এবং ঘ্বতলেপ 


* আমি বাল্যকালে এই ভীষণ উৎসব একবারমাত্র দেখিয়াছি। তৎপরে 
রাজাদেশে ইহার ব্যবহার রহিত হইয়াছে। পরবস্তী কালে কেবল মুখে কামড়াইয়া 
বাণফোড়। দেখান হইত। এক্ষণে তাহাও হয় না, কেবল বাণের পুজা! হয় মাত্র। 


বাণফোড়। ' ৩০৭ 


দিতে হয়। দেহে বাণ বিদ্ধ করিবার সময় তাহার প্রয়োগাংশটি দ্বৃতদবার! 
মদ্ধন করা হয়, তংপরে কর্মীকার হাতে ুঁটের ছাই লইয়া উক্ত স্থানে ও 
নিজ অর্ুলিতে মাথিয়া বাণ বিদ্ধ করে। বাণ খুলিবার সময় কর্মকার 
নিজ হস্তে খুলিয়া বেধস্থানে দুতসিক্ত তুল! লাগাইয়া দেয় ও ক্ষণকাল টিপিয়া 
ধরে। জিহ্বা হইতে বাণ খুলিবার সময় ঘ্বতের ব্যবহার করে, বাঁণ 
খুলিয়া মুখগত্বর দ্বৃতপূর্ণ করিয়া দেয়। কোথাও কোথাও তিল্চুণ 
ঘ্বতের সহিত মিশাইয়া মুখগহ্বর পুর্ণ করিয়া! থাকে । সন্ন্যানী এক দিবস 
কাহার সহিত বাকালাপ করে না। এক বৎসর জিহ্বার যে অংশে 
বাণ বিদ্ধ করা হয়, পর বৎসর দেই অংশ বাদ দিয়া ফুড়িতে হয়। 

এই অনুষ্ঠান চড়কের সময় হয়। পূর্বে বড়শী-আকারের 
দুইটি বা একটি লৌহ্বাণে পুষ্ঠ বিদ্ধ করিবার 
পর উহার সহিত রজ্জু বদ্ধ করিয়া চড়কে 
থুরিবার ধাবস্থা ছিল। | 
পৃচ্ের মধ্যভাগে মেরুদণ্ড নাদ দিয়! উভয় পারের স্থুল চন্মী “বেল- 
কাটা” নামক অস্ত্র দিয়া ভেদ করিয়া বড়শীবাণ 
পরান হইত। পুষ্ঠদেশ ঘৃতদ্বারা মর্দন করিয়া 
তৎপরে ঘুটের ছাই দিয়া পষ্টের ঈম্ম উন্নত করিয়! “বেলকীটা” বিদ্ধ 
করা হয়। তদ্নন্তর সেই ছিদ্রপথে বড়নী পরান হইত। এক্ষণে চড়ক 
আইন-অনুসারে নিষিদ্ধ । ঃ 

মহাভারতে তীম্মের শরশধায় বাণফৌঁড়ার কথ! মনে হইলেও উহা 
প্রকৃত বাণফোড়া নহে। কিন্তু এ প্রকারের 
বাণফোড়া হইতেই বাণ ও বাণফোড়া সমাজে 
প্রচলিত হইয়াছে । 

হরিবংশে বাণরাজার উপাথ্যানে তাহার বাণবিদ্ধ অবস্থায় শোণিতাগ্নুত 
দেহে শিব-সন্নিকটে গমন ও নৃত্যের কথা আছে। 


পৃষ্টবাণ-ফোড়া 


পৃষ্ঠবাণ-বেধনের স্থান 


মহাভারত, হরিবংশ, বাণ 


৩৬৮ আগের গম্ভীর 


উ্! ও অনিরুদ্ধের ব্যাপার লইয়া শোণিতপুরাধিপতি বাণরাজার 
ধর্দাসংহিতায় বাণ ও সহিত শ্রীকুষ্ণের ঘোর যুদ্ধ হয়। তাহাতে 
বাণফোড়া বাণ ছিন্ন-বাহু, বাণবিদ্ধ এবং শোণিতাপ্লত 
দেহ লইয়! শিবসকাশে নৃত্য করিয়াছিলেন । তাহাতে শিব বাণকে বর 
প্রদান করিয়াছিলেন। শিব বাণকে অমর হইবার বর প্রদান করেন 
এবং বাণ শিবভক্তগণেরও জন্ত একটি বর প্রার্থনা করেন 2 
“দেব! আমি যেমন ব্রণপীড়িত ও ছুঃখার্ত হইয়৷ শোণিতাক্ত 
কলেবরে আপনার সম্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এই 
রূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে |” * 
মহাদেব বলিলেন, “বৎস! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার 
বে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ ফল 
লাভ হইবে ।৮ 
এই ধন্মসংহিতায় বাণোপাখ্যান হইতে সন্াসিগণ শিবগ্গীত্যর্থে 
বাণরাজা হইতেই বাণ- বাণবিদ্ধা শোণিতাগ্লত দেহে শিবসকাশে বৃত্ত 
ফোড়ার প্রচার. করে। মনে হয় বাণরাজা ইহার পথ প্রদর্শক 
বলিয়া তাহার নামে এই উৎসবের নাম “বাণফোড়া” হইরাছে। গাজনে 
দেহ হইতে যে কোন উপায়ে শোণিতপাত করিলেই তাহাকে বাণ- 
ফোড়া বলে। 
সংহিতামধ্যে শিবপুজা-উপলক্ষে “বাণ*পুজারও প্রসঙ্গ দেখিতে 
শিবপুরা াস্তগগত বায়ু, ধশম, পাই_“শিবপৃজায় ঈশানকোণে শ্রীমান্‌ 
সনতকুমার; সংহ্তায় ত্রিশূলের, পূর্ববদিকে বজ্রের, অগ্নিকোণে পরশুর, 
১ দক্ষিণে সায়কের, নৈখতে খড়েসর, পশ্চিমে 
পাশের, বাধুকোণে অন্কুশের ও উত্তর দিকে পিনাকের পুজা করিবে ।» 





ক্ষ ধন্দনংহিতা, বঙ্গবানা কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত। 


বাণফোড়া | ৩০৯ 


বামাই পণ্ডিতের বধিত হরিশ্চক্রের ধর্মপূজাব্যাপারে 
বাণ-উপাখ্যানের স্ায় কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রীপ্ত 
হওয়া যায়। 
“করাত ভেজাএ দিল রামর মাথে। 
চেরা না জাঅ রাম সঙবে করতীয় ॥৮ ১০ 
_যমপুরাণ । 

“চন্দ্রহাস খাঁড়া হাথত চন্দ্র কোটাল ॥৮ ৪ 

_যমদূতসংবাদ । 
“সেন ডকবুস হাতে হরজ কোটাল ॥৮ ১০ 


রামাই পঙিতের শূন্য পুরাণে 


“বঝাটি ঝগড়া হাথ গরুড় কটাল ॥৮ ১০ 


“জীবনাস চুড় হাথ উন্নুক কটাল |” ১৬ 
* _তী। 

ধেশ্পূজীপদ্ধতি” নামক পুঁথি রামাই পণ্ডিত-প্রণীত বলিয়া পিখিত 
রামাই পণ্ডিতের ধ্পুজা- আছে। ইহাতে বাণফোড়ার কথা আছে। 
পদ্ধতি, বাগফোড়া৷ _ দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত কুগসেবা, হিন্দৌলন, জিহ্বা- 
ভেদন ও পঞ্চভেদনের কথ! উক্ত পু'থির এগ্রহভরণ/-অধ্যায়ে বিবৃত 

হইয়াছে। 
গাজন ও গন্তীরা-উৎসবে আজিও বাঁণফোড়া উৎসব হইয়া থাকে । 
আধুনিক সমাজে. আজকাল জিহবাবাণ ও চড়কে পৃষ্ঠ ফোড়া হয় 
বাণফোড়। না। ক্ষুদ্র কপালবাণ, ত্রিশূলবাণ ইত্যাদির 
ব্যাপার দেখিতে পাই। বেলকীটা শরীরের বহু স্থানে বিদ্ধ করিয়া ভাঁহা 

জবাপুষ্পদ্ধারা শোভিত করাও বাণফোড়ার অন্তরূপ বলিয়! মনে হয়। 
বাণফোড়া ব্যাপার বীরত্বপ্রকাশক। বর্তমান গন্থীরা ও গাজনে 


৩১০ আছর গম্ভীর 


কপাণ, বল্লম ইত্যাদি লইয়া ভক্তগণ নৃত্য করে। কুটাচক-নাঁমক শৈব- 
পন্থিগণ আজিও খনিত্র ও ক্ুপাঁণ ধারণ করিয়া থাকে । শৈব নাগা 
সন্ম্যাসিগণ প্রক্কত প্রস্তাবে বৌদ্ধজাতি। তাহারা কৃপাণ, খনিত্র ব্যবহার 
করে। বীরকম্মে সমাজকে প্রবুদ্ধ রাখিবার জন্য এই প্রশংসাস্চক 
বীরকম্ম্ন বাণফোড়ার প্রচলন ছিল। এই জাতিই তখন হিন্দু জমিদারগণের 
পদাতিক দলভুক্ত ছিল। সময়ে সময়ে এই দলই দেশে ডাকাতি 
করিত। 


ষষ্ট পরিচ্ফেদ 


সৌভ্রাত্রমিলন 


অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুসমাজে “সৌদ্রাত্রমিলন” প্রচলিত 
রহিয়াছে । সমাজের প্রত্যেক নরনারী বিবাদ-বিসংবাঁদ ভুলিয়া, একত্র 
সমবেত হইয়া! প্রাণের সহিত ঘে উত্সবামোদ করিত তাহাই “সৌন্রাত্র- 
মিলন” | বিবিধ উৎসবাদির অনুষ্ঠান-উপলক্ষে সমাজস্কিত জনগণ এই 
মিলনদ্বারা একপ্রাণতা এবং নূতন ভাবময় জীবন লাভ করিত। প্রাচীন 
বৈদিক কাল হইতে ইহার পরিচনর প্রাপ্ত হই। 

বৈদিককালে আধ্যমানবগণ বখন যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন, তখন 
সমাজের সকলে সেই উৎসবে আমোদ 
উপভোগ করিবার জন্ঠ একত্র হইতেন। 
নরনারী একত্রে বসিয়া যক্ঞে প্রদত্ত সোমরস ও অন্নাদি পানভোজন, 
করিতেন। সেই সময়ে বিবাদ ও শক্রভাব ভুলিয়া একপ্রাণ হইয়া 
যাইতেন। পরম্পর পরস্পরের মঙ্গলকামনায় যক্তস্থলে দেবতার নিকট 
স্তবস্তুতি করিতেন । 

লঙ্কাসমরাবসানে রামপক্ষ ও রাবণপক্ষের সকলে আনন্দ- 
কোলাহল ও আলিঙ্গন করিয়া একতাস্থত্রে 
আবদ্ধ হন। বাঁলিবধের পরেও বালি-পক্ষ ও 
রাম-পক্ষে সম্মিলন হইয়াছিল। 


বৈদিক ঘুগে সৌভ্রাত্রমিলন 


রামায়ণে সৌর ত্রমিলন 


৩১২ আছের গম্ভীরা 


মহাভারতে সৌন্রাত্রসিলনের শত শত ঘটনার কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে । বুধিষ্টিরের রাজন্ুয়যজ্ঞে সকল 
দেশের সকল সমাজের ছোট বড় সকলেই 
একত্র হইয়৷ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। আত্মীয় কুটু্ণ লইয়া 
রাজগণ একত্রে ভোজন, একত্রে আলাপন এবং অবিভৃথন্নান-উপলক্ষে 
পরম্পরের সহিত এতই ঘনিষ্ঠ হইয়| পড়িতেন যে, নিজ নিজ দেশে বা 
গৃহে গমনকালে পরম্পর আলিঙ্গন করিয়া বিচ্ছেদজনিত যাতনা অনুভব 
করিতেন। ইহাই সেই সময়ের সৌন্রাত্রিলন ছিল। 

দ্বারকাপুরীর কল বীরগণ একত্র উৎসব করিতেন। বৈবতকে, 
পিগ্ডারক-তীর্থগমনপ্রসঙ্গে সমুদ্রে জলকেলি- 
উত্সবে ঘাদবগণ পরস্পর হিংসাদ্বেষ ভূলিয়। 
একপ্রীণ হইয়া যাইতেন। একত্রে ভোজন, একত্রে উপবেশন ও 
আলাপন সৌন্রাত্রসম্মিলনের লক্ষণ ছিল1 

দেবপুজা যথা শিবপুজা-উত্নবে ভক্তগণ কয়েক দিবস 
ধরিয়া একত্রে দেবারাধনা উত্সব করিত। 
একত্রে নাচিত, একত্রে গাহিত, একত্রে শেষ 
আহার করিয়া পরস্পর আলিঙ্গনপুর্্বক বিদায় লইত। উহাতে সমাজে 
একপ্রাণতার স্থষ্টি হইত। 

জৈনউত্মবে জৈনগণ একত্র হইয়া যে উৎসব করিতেন, 
তাহাতে ভ্রাতভাব একধন্মীপ্রাণতার মধ্য দিয়া 
স্কুটতর হইয়া উঠিত। 

বৌদ্ধগণের যখন প্রথম ধশ্মমহাঙ্গতি হয়, তখন দেশবিদেশের 

| বৌদ্ধশ্রমণগণ একত্র একস্থানে সমবেত হইয়! 
বৌদ্ধ-উৎসবে সৌভ্রাত্রমিলন 

পরস্পরের আলাপনে ভ্রাতভাব ও একপ্রাণতা 

জাগাইয়৷ দিতেন। অশোক এই ভ্রাতৃভাব সমাজে রক্ষা করিবার জন্ত 


মহাভারতে সৌভরাব্রমিলন 


হরিবংশে সৌন্রান্রমিলন 


সংহিতায় সৌভ্রাত্রমিলন 


জৈনগ্রন্থাদিতে সৌভ্রাত্রমিলন 


সৌন্রাত্রমিলন ৩১৩. 


চেষ্টা করিয়াছিলেন। সকল ধর্াসম্প্রদায়মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রবুদ্ধ করিবার 
জন্ত চেষ্টা হইয়াছিল। তিনি একপ্রাণতা ও সৌন্রাত্রমিলনের সুযোগ 
করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বৌদ্ধ-উৎ্সবে বৌদ্ধগণ একত্রে ভ্রীতৃভাব 
শ্তাপন করিতেন। 
যখন ফাঁ-হিয়ান ভারতে আমেন তখন বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাঁল। 
বিক্রমাদিত্যের গে দৌন্রাত্র- উত্ত চীন পরিভ্রাজক পাটপিপুত্রে যে বৌদ্ধোৎসব 
মিলন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে জনপদের প্রকৃতিপুষ্জ 
নগরে আনিয়া উৎসবে বোগদান করিয়াছিল। সমস্ত রাত্রি তাহারা 
নৃত্যগীতবাদাসহকারে উৎসব করিয়া একত্রে উপবেশন একত্রে আহারাদি- 
ব্যাপারে একটা আত্মীয়তার স্থষ্টি করিয়াছিল । তাহাই তখন সৌন্রাত্র- 
মিলনের সাহাধ্য করিয়াছিল।  শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, শৈব, শান্ত, সৌগত 
সকলেই সমবেত হইয়া! আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল । 
্রীহ্ষবর্ধন যখন রাজত্ব * করিতেছিলেন, তখন চীনদেশীয় 
বর্দনরাজগণের সময়ে. পরিব্রাজক* ভিউ- এন্থ-সঙ্গ এ দেশে আসিয়া 
সৌন্রাত্রমিলন প্রয়াগঙ্গেত্রে সর্বধন্মের সমন্বয় সন্দর্শন করেন। 
বুদ্বশিব-ক্য-পুজায় মাদাধিক কাল অন্নবস্ত্র, অলঙ্কার ও মুদ্রা প্রদত্ত 
হইয়াছিল। তখন এক পৌভ্রাত্রমিলনের বিষয় অবগত হওয়া! যায়। 
রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজা প্রচার করিয়া সকল জাতির মধ্যে ভ্রাত্ভাব 
পালরাজগণের সময শূন্ত-. আনয়ন করিয়াছিলেন। তীহার যোলশত গতি বা 
পুরাণে দৌন্রাত্রমলন মন্ন্যাপী ছিল। তাহারা মকলেই একতা-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ ছিল। সকলে একত্রে আহার, একত্রে বিহার এবং একত্রে 
ধম্মমহোত্মৰ করিয়া একতা-্থত্রে আবদ্ধ হইত। এই গাজনউৎসবে 
আতমীয়ুটগণ মিলিত হইত $- 
কার আইল খুড়া জেঠা কার আইল পো। 
সরূপনারাণ ভিন্ন আন নাহিক মো ॥» ৪৪---পুষ্পতোলন । 


৩১৪ আছর গম্ভীর 


“মেলিআ সোড় দঅ, দিলেন জঅ জঅ, 

মনই চিন্তিহ কুতৃহলে ॥” ১২ 
দেবীর মনঞ্জি 1 

“করিল বন্ধান, পর্চাস বেগ্রন, 
কেহ বলে অনাদ্যের বরে ॥ ৭ 

দেবগণ বসিল, করি কোলাহল, 
বিষ বদিল লইআ রিপি 

মহাদেব বসিল্যা, জতেক জটিল্যা, 
আইলা জতেক তপনি ॥ ৮ 

আদ্যনাথ মিননাথ, পিঙ্গা চরঙ্গিনাথ, 
দণ্ডপাণি আর কিন্নরি। 

জার জেবা আছে মান, দেবতা বৈসে স্থানে স্থান, 
পরিসএ জনক'ঝিআরি ॥ ৯ 


যজ্ঞের পাঁস, পরম সন্তোস, 
জজ্ঞ কৈল নিবেদন । 
করেন ভোজন, আনন্দিত মন, 
ভক্ষণ কৈল দেবগণ ॥ ১০ 
করিয়া ভোজন, কৈল আচমন, 
| হত্তকী বয়ড়া ভক্ষণ। 
ধর্মের চরণ, ভাবি অনুখণ, 


সভে গেল! নিকেতন ॥৮ ১১ 
যজ্ঞ । 
রামাই দেবগণকে ভোজন করাইলেন। কিন্ত উক্ত দেবগণের' 
ভক্তবৃন্দেরও জন্য ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল । সকল দেবতাকে 
অন্নাদি উৎসর্গ করিয়া, সকল ধম্মীবলম্বী জনগণের একত্র উপবেশন ও 


সৌন্রাত্রমিলন ৩১৫, 


ভোঁজনানন্দ মম্পাদিত হইয়াছিল । ইহাই ৌ্রাত্রমিলনের উপায় 
বলিতে হইবে । 
ঘনরামের মধ্যে নরনারী লইয়া! ধম্ম্পূজায় গমন ও উৎসব অনুষ্ঠান, 
করিবার কথা আছে। ভাই-ভগিনীর ধন্মভাবে 
একত সমাবেশ হইত। দৌন্রাত্রমিলন-উৎসবের. 
নিদর্শনস্বরূপ রাখীবন্ধনও অনুষ্ঠিত হইত । 
“রিক্ষের বরণ করি, সংঘাত সহিত ধরি, 
বাদ্ধিল সবার করে সুতা ॥৮ ৫৮ 
৫ম সর্গ। 
ধন্মপুজারত ভক্তগণ ও ব্রতদাসীগণ সকলের করে সুতা বাঁন্ধিয়। দিল। 
একদা! এই প্রকার রাখীবন্ধন সৌন্রা্রমিলনের নিদর্শন ছিল। ইহা 
অতিপ্রাচীন প্রথা । 
গাজনের স্ন্যাসিগণ বিভিন্নজাতীয়, কিন্তু তাহারা যে কয়েক দিন 
গাজনপদ্ধতি, সৌভ্রাত্র- গাজনে পূজায় নিধুক্ত থাকে, দে কয়েক দিন 
মিলন তাহাদের মধ্যে জাতিগত কোন পার্থকা থাকে 
না। সকলে বিভিন্ন জাতি হইলেও একজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। একব্র 
উপবেশন, একত্র গমন, একত্র স্নান ও একত্র পূজায় নিধুক্ত থাকে। 
এক গ্রাম হইতে আন গ্রামের-গাঁজনে সন্যািগণের সহিত দেখ করিতে 
গিয়। তাহাদের সহিত সৌদ্রাত্রভাবে আলিঙ্গন ও প্রণীমাদি করিস এক- 
প্রাণতার পরিচয় দেয়। উত্বান্তে “শিবজ্ঞ'দিবসে, (রামাইয়ের 
ঘক্রদিবসে ) একত্রে অন্নাহার করিয়া উদার সৌন্রাত্রমিলনের পরিচয় 
দেয়। গন্তীরা-মণ্ডপে সকলে সমবেত হইয়া এক প্রাণে সমাজের কার্ধ্য 
করিয়া জাতীয় একপ্রাণতার পরিচয় দিয়! থাকে; হিন্দু-মুমলমান-জীতিভেদ 
তখন থাকে না। 
আগ্ভাশক্তি মহামায়া দুর্গার পূজা হইবার গর দশমীর দিবস প্রত্যেক. 


ঘনরামের প্রীধর্ঘমঙ্লে 


৩১৬ আছ্ের গ্ভীরা 

হিন্দু শক্রমিত্র ভেদাভেদ ভুলিয়া, জাতিগত পার্থক্য বিবেচনা না৷ করিয়! 
বিজয়ার সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, প্রণাম ইত্যাদি 
করিয়া থাকে। এই সৌন্রাত্রসশ্লিন বঙ্গীয় 
সমাজে বিদ্কমান রহিয়াছে। ইহা! অতি মধুর, সমগ্র হিন্দরসমাজ যে 
“একটি প্রাণে বদ্ধ, তাহা এ সময়েই উপলব্ধি হইয়! থাকে । 


ছুর্গোৎ্সবে সৌভ্রাত্রমিলন 


তৃতীয় অধ্যায় 


০ 


আধুনিক হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ 
বর্তমান হিন্ুজাতি অতিপ্রাচীন কাল হইতে মমাঁজবদ্ধ হইয়াছে ॥ 
পরিবর্তনশীল ধর্মভাৰ ও সমাজ 'সেই প্রাচীন কাল হইতে স্থান প্র 
পাত্রভেদে পরিবর্দিত, পরিবর্তিত ও পরিমাজ্চিত হইতে হইতে বর্তমান, 
আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। 
বৈদিক আধ্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতেন। গবাদি পশু 
বৈদিক ঘুগের হিন্দুত্,. পালন করিয়া দিনপাত করিতেন। তখন 
খশ্বেদের সাজ সকলেই কৃষক, সকলেই রক্ষক ছিলেন। 
আপনারা সোমরসাদি লইয়া অগ্রিকৃণ্ডে যজ্ঞ করিতেন। প্রথম প্রথম 
তেত্রিশটি দেবতাঁকে সম্মান করিতেন। ভ্রমে মানবসমাজ পরিবদ্ধিত 
হইয়া পড়িল, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ত্রীহাদেরই কেহ যজ্ঞ 
করিতেন, কেহ কুষিকার্ করিতেন, কেহ বা গ্রামপ্লীরক্ষার্থ যোদ্ধ- 
বেশে ঘুদ্ধ করিতেন। তখন এ দেশে আর এক ভিন্ন জাতি ছিল, 
আর্ধ্যগণ তাহাদের হিংসা করিতেন । তাহার। বজ্ঞ করিত না। খাখেদে 
একজন খধষি বলিতেছেন--“আমাদিগের চতুদ্দিকে দস্থ্য-জাতি আছে, 
তাহারা যজ্ঞকন্্ করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদিগের 
ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্টের মধ্যেই নয়। হে শক্রসংহার- 
কারী, তাহাদিগকে নিধন কর। সেই দাঁসজাতিকে হিংসা কর |” * 





ক ঝখ্েদ--১৭ মণ্ডল, ২২ সত, ৮ খকন্ রমেশচন্ত্র দত । 


-৩১৮ আছ্ের গ্তীরা 


কাধ্য ও ব্যবসায়-অনুসারে তিন শ্রেণীর মানব স্ষ্ট হইল। বজ্ঞকারী, 
'যঘোদ্ধা ও কৃষক, এই তিন শ্রেণীর মানব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নামে খ্যাত 
হইলেন । আর এ দাস বা দস্থ্য জাতিকে ক্রমশঃ আধ্যগণ নিজ 
কার্যে সাহাধ্যার্থ নিধুক্ত করিলেন। যখন সমাজে লিখন.পঠন প্রবন্তিত 
হইল, তখন একদল শীস্তরজ্ঞ হইলেন। আধ্যগণের মধ্যেই অনেকে 
ব্যবসায় আরস্ত করিয়া দিলেন। বৈদিক নমাজ উন্নত হইলে এবং কৃষি, 
শিল্প ও বাণিজ্যের সবিশেষ প্রচার হইলে, সমাজে আরও কয়েক শ্রেণীর 
মানব দেখা গেল । 

তখন অনেক আর্ধা যজ্ঞ করিতেন না, সোমরস পান করিতেন না । 
স্থৃতরাং সোমরসপায়ী আরধ্ধ্যগণ তাহাদিগকে ঘ্ণা করিতেন। বুহস্পতি 
খষি বলিতেছেন--“এই যে সকল ব্যক্তি, যাহারা ইহকাল পরকাল কিছুই 
পর্যালোচনা করে না, যাহারা স্ততিগ্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করে না, 
তাহারা পাপফুক্ত অর্থাৎ দৌষাশ্রিত "ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্বোধ বাক্তির 
তায় কেবল লাঙ্গল চালন! করিবার উপযুক্ত অথবা তন্তবায়ের কাধ্য 
করিবার উপযুক্ত হয়।৮* ইহাতে বোধ হইতেছে আধ্যসমাজমধো উচ্চনীচ- 
ভেদাভেদ ভাব লইয়া একটা সমাজ গঠিত হইতেছিল। ক্রমে সমাজের 
সভ্যতবৃদ্ধিসহকারে দেবসংখাও বৃদ্ধি পাইল, যজ্ঞে জটিলতাও বেশী হইল। 
ক্রমে পৌরাণিক সমাজকাল আসিয়া দেখা দিল । 

তখন যাজ্ছে কল্পিত দেবদেবী সাকারমুক্ডিতে পরিণত হইয়াছেন । 
সমাজ অভিনব ভাবে গঠিত হইয়াছে । জাতি- 
ভেদ-প্রথা যথেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছে। অসংখা 
দেবতার কথা প্রচারিত হইয়াছে । বিবাহ, উপনয়ন, যজ্ঞ সকলই 
নৃতন প্রথাবলন্বনে নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে । ব্রহ্মা, বিষু মহেশ্বর 
ও কতিপয় দেবী সাকার ভিত মানবের ইফলদাতা হইয়াছেন ] 


পৌরাণিক হিল 





+ খগ্রেদ- ১* মণ্ডল, ৭১ সুত্তঃ ৯ খক, --রমেশচন্ত্র দত্ত । 


মাধুনিক হিন্দৃত্বের ক্রমবিকাঁশ ৩১৯ 


রামায়ণে আধ্য-অনাধ্যভাব লক্ষিত হইতেছে । বনু জাতির কথা 
অবগত হওয়া যায়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য উন্নত 
হইয়াছে। মহাভারতীয় যুগে হিনদূসমাজ বীরত্ব- 
বাঞ্জক। সমাজে বিবিধ বিধি প্রবভিত হইয়াছে। যজ্ঞীয় আড়ম্বর, 
শিবপূজা, ইন্দ্রপুজা, ইন্্রাণীপূজা। প্রবহিত হইয়াছে । 
হিন্দসমাজে শিবপুজার প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছে । অন্ঠান্ত 
প্রাচীন প্রথা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে 
মাত্র। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
হিন্দসমাজে বহু ধন ও শক্তির সংস্থান সুচিত হইয়াছে। 
চন্তরগুপ্টের পূর্ব হইতেই আবার নূতন সমাজ । শৈব, সৌর 
বৌদ্ধপ্রভাবকালে নুতন প্রভৃতি বহু ধন্মীবলক্বীপ্ররুতিপুঞ্জের দল গঠিত 
হিন্ুদমাজগঠন. হইয়াছে । সেই দময়ে সমাজে চাণক্যনীতির 
প্রচলন হয়। বৈদিক, সৌগত ও জৈনধন্ম মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব 
ভারতীয় হিন্দসমাজ গঠিত হইল। , 
বু বৌদ্ধদেবদেবীর অস্তিত্ব মহাযানবৌদ্ধলমাজ হইতে হিন্দুসমাজে 
মহাযানশ্রেণীর অভ্যুদয়ে  প্রাবেশ করিল। বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুসমাজ 
হিন্মসমাজ বৌদ্দংশমীশ্রয়ে নৌদ্বসমাজশাসনে নূতন ভাবময় 
হইয়া গেল। সেই সময়ে প্রমাণিত হইল, ভারতে যখন যে ধন্ম গ্রবল 
হইয়াছিল, তাহাই হিন্দধশ্ম-নামে খ্যাত হইয়াছে । সমাজ ও ধন্মভাব 
পরিবপ্তিত হইয়া নূতন ধশ্মভাবাক্রান্ত নুতন হিন্দুরমাজ গঠিত হইল। 
জাতিগত পার্থক্য বু পরিমাণে কমিয়া গেল। ভারতের সকল জাতি 
এক ধন্মীশ্রয়ে একসমাজভূক্ত হইয়া ভ্রাতৃভাব গ্রহণ করিল। 
এই সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকত1 সমাজের নৃতন ধর্ধ- 
ধর্মসমথর-খুগে অর্থাৎ রূপে গণ্য হইল। সুতরাং হিন্দধশ্্ী এক 
তান্্িকতার যুগে হিন্ুসমাজ অভিনব ভাবে এক নূতন সমাজ গঠন করিল। 
॥ 


বামায়ণ-মহাভারতীয় হিন্দ 


সংহিতায় হিশ্! 


৩২০ আগের গন্ভীরা 


বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাসংখ্যা বৌদ্ধদেবতা প্রাপ্ত হইয়! 
বদ্ধিত হইয়া গেল। সমাজ এই সমগ্র দেবতার পুজা করিল। 
অহিংসা-ধন্মী আনত হইলেও তান্্রিকতার প্রভাবে তাহা মলিন 
হইয়! গেল। 

শ্ীর্ষবদ্ধনের দময় যখন হিউ-এন্থ্-সঙ্গ এখানে আপিরাছিলেন, 
তখন আবার হিন্দু, জৈন ও বৌন্ধদমাজ ও ধশ্ম 
পৃথক্‌ দেখিয়াছিলেন, এবং একদল সকল ধন্মের 
সমাদর করিতেন তাহাঁও দেখিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষ বৌদ্ধ হইয়াও বুদ্ধ, শিব 
ও হু্ধ্যদেবতার আরাধনা করিতেন এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও জৈনগণকে 
সখ্যস্ত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন হিন্দুসমাজ 
আবার নূতন ভাব ধারণ করিয়াছিল। 

শূরবংশের ঘময় একবার বৈদিক প্রথা ও বৈদিকসমাজ-প্রচলনের 
পালরাজগণের সময়ে হিন্দু চেষ্টা হইয়াছিল। তাহা ঠিক প্রাচীন বৈদিক- 

সমাজ সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নহে, পৌরাণিক ভাঁবাক্রান্ত 

সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল বলিতে হইবে। 

শূরবংশের পরেই বৌদ্বপালরাজগণ ক্রাঙ্মণমন্ত্রীর সাহায্যে গৌড়-বঙ্গে 
রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । সেই সময়ে বৌদ্ধভাবময় পৌরাণিক হিন্দু- 
সমাজ গঠিত হইয়াছিল। শৈব, সৌগত ও শাক্ত উপাসনা প্রবল হইয়া 
উঠে। ক্রমে পালগণ এক প্রকার হিন্দু হইয়া ধান। বৌদ্ধশৈবগ্রভাবময় 
হিন্দুধর্ম তখন আদৃত হয়। তখন হিন্দুসমাজ নৃতন ভাবে গঠিত হয়। 
এই সময়ে রামাই পণ্ডিত ধশ্মপূজার প্রচলন করেন। এই সময়ে জাতি- 
ভেদ ও বর্ণভেদগ্রথার বড়ই প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বহু বৌদ্ধ 
হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াছিল। যাহারা আচরণীয় জাতির মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছিল, যাঁহাদের কোন আচরণীয় ধশ্ন ছিল ন!; যাহার! হিন্দু কি 
বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেও পারিত না, রামাই পণ্ডিত তাহাদিগকে 


বদ্ধনরাজগণের সময়ে হিন্দু 
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লইয়! এক ধশ্ম্সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন__তাহাদের মধ্যে একগ্রাণতা ও 
বন্ধুভাব উদ্দ্ধ করিয়া দেন। 
বল্লালমেনের সময় হিন্দুসমাজের একট! শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হয়। 
সেনবংশীয়গণের সময় নুতন গণনা দ্বারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈগ্ঠ প্রভৃতি জাতির 
হিনুমাজের প্রতিটা নির্ণয় হয়। কুলীন ও মৌলিক প্রথার স্ষ্টি হয়। 
নবশাখ ও অপরাপর জাতির সমাজ নিদিষ্ট হয়। কর্কট নাগ তখন অন্ত 
এক স্তর কায়স্থ-সমাজ গঠিত করেন। সেই সময়ে “নবধা কুললক্ষণং” 
লইয়াই কুলের বিচার হইত। সেই সময়ে গৌড়বঙ্গে যে হিন্দ 
সমাজ গঠিত হয়, বর্তমান সমাজ তাহার ভাব বহন করিতেছে । হিন্দুধশ্্ 
ও সমাজ এই সময় নৃতন সংস্কার লাভ করে। 
সেনবংশী়গণের রাজত্বকালে জলাচরণীয় সমাজের প্রকৃতিপুঞ্জ শৈব- 
পশ্থী হইয়] হিন্দু-নাম প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা! হিন্দুসমাজভুক্ত হয় । 
এই সময়ে মুসলমানভাব হিন্দুসমাজে প্রবেশ করে । বনু মুসলমান- 
মুসলমান-অধিকারকালে বাদশাহদঘ্ত উপাধি হিন্দুসমাজে প্রবেশ করে। 
হিন্ুসমাজ অনেক হিন্দু মুসলমানসংআরবে পিরালি ইত্যাদি 
ভাবে দুষ্ট হইয়া পড়েন। সত্যগীর, মাদার গীর, ইত্যাদি বহু পীরের 
সম্মান হিন্দসমাজ করিতে থাকেন। আদবকায়দা, চালচলন অনেকটা 
মুদলমানী হইয়! পড়ে । হিন্দুসমাজে জাতিগত দলাদলি অত্যধিক হইতে 
আরন্ত করে। [ও 
নবদ্বীপে চৈতন্ঠদেবের আবির্ভাব ও ততপ্রচারিত ধন্মরভাব বঙ্গদেশে 
্রী্ীটৈতন্তদেবের সময়. এক অভিনব সমাজ গঠন করে। সকল 
হিনদুসমাজ ধশ্মীবলম্বী, মুসলমানদোষে ছুষ্ট হিন্দু মহাপ্রভুর 
ধন্ম-অবলম্বনে বৈষ্ণবপন্থী হইয়া পড়ে । শীক্ত ও বৈষ্ণবে বিবাদ আরন্ত 
হয়। মহাপ্রত্ু পতিত জাতিগুলিকে এক ভ্রাতৃভাবের বন্ধান আবদ্ধ 
করিয়া দেন। হিন্দুসমাজ হইতে যে সকল জারি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, 
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বৈষ্ণব-সমাজ তাহাদিগকে আপন ক্রোড়ে আশ্রয় দেন। তখন হিন্দুসমাজ 
পরিবদ্ধিত হইয়া উঠে। সেই সময়ে বল্লাপীমর্ধ্যাদাপ্রাণ্ড বা বল্লালী সমাজ 
অন্ত রূপ ধারণ করে। চৈতন্যের প্রভাবে, বিশেষতঃ রূপ-সনাতনের 
কল্যাণে, বহু দেবদেবী হিন্দুসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেক প্রাচীন 
দেবতা এই সময়ে মানববেশ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা বর্ণন! 
করেন। বহু প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীর দলে প্রবেশ করে। 
এই সময়ে মনসা, শ্ীতলা, থঙ্গলচণ্তীর আসন হিনুসমাজে আদৃত 
মঙ্গলচণ্তী, বিষহ্রী, শীতলা হয়। সত্যপীর, মাদার পীরগণও হিন্দসমাজে 
হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেন প্রবেশ লাভ করেন। বৌদ্ধ ভারীতীদেবী 
শীতলারপে পুজা পাইতে থাকেন। শীতনা-পণ্তিতগণ বৈষ্ণবগণকে 
পাষণ্ভী বলিতেন। * ব্ন্মহরিদত্ত শীতলামঙ্গলে তৎকালীন এক অভিনব 
ধন্বিপ্লবের বর্ণন! করিয়াছেন । 
শৈব ও তান্তিকগণ বহু বৌদ্ধদেবদেবীকে আপনার করিয়া নৃতন 
শীতলাদেবী, বৌদ্ধধর্শের সমাজ ও নূতন ধম্মমতের সংগঠন করেন। 
লোপ ও বর্তমান হিন্দু. দৈবকীদাস ঘীতলার মুখে শিবনিন্দা আরম্ত 
সমাজ ও হিন্ধস্্ . করিয়া দিলেন এবং শৈব রাজার মুখ দিয়া 
শিবের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধদেবদেবীর হিন্দুধম্শে আশ্রয় 
গ্রহণের উপায় ও সামাজিক ধন্মভাবের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাহা! 
অতিশষু উপাদেয় ও সুন্বর। বৌদ্ধন্মী কীদুশ ভাবে হিন্দুসমাজ- 
প্রচলিত ধর্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছিল তাহা দেখিতে পাই ?-- 
“শিব-নিন্দ। শ্রবণ শুনিয়া নৃপবর । 
শিব শিব বলিয়া কর্ণে দিল কর ॥৮ 
-_-দৈবকীনন্দন, শীতলামঞ্গল । 


* “শ্ীকবি বল্পভ গান সেবিয়া ঈথ্বর। 
পাষ বৈষ্বের মুডে পড়ুক বজ্জর॥” 





আধুনিক হিন্দত্বের ক্রমবিকাশ ৩২৩ 


শৈব নুপবর চন্ত্রকেতু বৌদ্ধদেবতার নির্বাণ লাভ ও শিবমাহীস্ময 

বলিতে আরম্ভ করিলেন 
“আপনি ত্যজিলেন প্রাণ দেব নিরঞ্জন । 

নিরঞ্রনের দেহত্যাগ, ন্ধা বিষু মহেশ দেবতা তিন জন ॥ 

পৈবপ্রভাব  মড়া কান্ধে করিয়া! বুলয়ে অবনীতে। 
কহেন উলুক মুনি ভরিদেব সাম্মণাতে ॥ 
তিলমাত্র আপোড়া পুথিবী ঠাঞ্জি নাই । 
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি গোসাঞ ॥ 
উলুকের কথা শুনি দেব জিলোচন। 
বাম উরু ভাগে কৈল ধশ্মের শাসন ॥ 
বিষ হৈল কাষ্ট তাতে ত্রঙ্মা হতাখন। 
বাম উরু ভাগে পোড়া গেল নিরপ্রীন ॥ 
জন্ম জরু মৃত্যু বাধ নাই ত্রিভূবনে। 
হেন শিবের নিন্দা*তুমি কর কি কারণে ।” 
- দৈবকীনন্দন, শীতলামঙ্গল ৩৮ পৃষ্টা 


বর্তমান হিন্দুসমাঁজ শীতলারদেবীকে শিবপরিবারভূক্ত করিয়া পুজা 
করিতে আরম্ভ করিলেন। ীতলাপপ্ডিতগণ হিন্দুসমাজে আদর 
পাইলেন।' আজকাল “পঞ্চাননতলায়, শীতলা, ষণঠী প্রভৃতি দেবতা 
বিমান আছেন। যেখানে ধন্ীস্তান তথায় শীতলামুত্তি বিদ্যমান আছেন। 
হিন্দুসমাজ তীহাদের ধর্মমধ্যে শীতলাদেবীকে স্থান দিয়া তামধারী শীতলা- 
পণ্তিতগণকে আপন ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন। 

হিন্দুসমাজ ধর্মকন্ঠা। আগ্ভাদেবীকে উমারূপে শিবভা্্যায় পর্য্যবসিত 
দৈবকীননদন কর্তৃক কৌশলে করিয়া লইয়াছিলেন। শীতলাদেবী (বৌদ্ধগণের 
বৌদির ও হারীতীদেবী ) বৌদ্ধদেবী ছিলেন। এক্ষণে 


৩২৪ আগের গম্তীবা 


হিন্দুর দেবতা হইলেন। দৈবকীদাস শীতলামঙ্গলে বলিয়াছেন, শীতলার, 
বাহন 'িল্লুক+_ 
“বাম হাতে ছেল্যা যুণ্ড উ্ুক বাহন ।” 
উন্নুক ধশ্মের বাহন। খগ্বেদে উলূক যমের দৃত। বর্তমান সমাজে 

উন্লুক শীতলার বাহন হইলেন। মাঁণিক দত্তের চণ্ডীতে আগ্ঠাদেবী, 
শিবের উপর রাগ করিয়! আপন পুজাপ্রসারার্থ কলিঙ্গে দেহারা নিশ্মীণ। 
করাইয়াছিলেন। কিন্ত তিনি তখন শিবন্ধী উমারূপ ধারণ করিয়াছেন।? 
বৌদ্ধদের মধ্যে সময় সময় শৈবপ্রভাব দেখিয়া ঈর্ষা হইত, সেই কারণে 
তিনি এক একবার শিবের নিন্দা করিতেন। মনসার গীতেও মনসা 
ফণিভূষণ নীলকঠকে বিষে অভিভূত করিয়া আপন প্রভাব দেখাইয়াছেন। 
এ ক্ষেত্রে শীতলাদেবী আপন পুজাপ্রচারার্থ শিবনিন্না আরম্ভ করিলে 
শৈবগণ শীতলাকে শিবপরিবারভূক্ত করিয়া! লইলেন। শীতলাপণ্ডিত- 
গণের আর কোন অসন্তোষের কারণ হয় নাই। 

চন্দ্রকেতু রাজার উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বঙ্গের শেষ- 
প্রায় বৌদ্ধধন্ম মৃতধন্মে পরিণত হইয়া গেল। ত্রহ্গা, বিষ ও মহেশ্বর 
তখন দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধদেব “দেবনিরঞ্জন, 
দেহ ত্যাগ করিলেন। ইহার এই ভাব যে, বৌদ্ধধন্ম মূলত বঙ্গ ত্যাগ 
করিল। উপরি উক্ত ত্রিদেব মৃত নিরঞ্রনদেবের শব স্কন্ধে করিয়া দাহার্য 
চলিয়ান্ছন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বৌদ্বধন্ম প্ররুত মুক্তি ত্যাগ 
করিল, অথবা৷ নামমাত্র বৌদ্বধন্মী যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও এঁ তিন 
দেবতার অন্তর্গত হইয় গেল। তখন শিবঠাকুর বাম উরুতে দেবনিরঞ্জনের 
মৃতদেহদাহের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, শেষ বৌদ্ধ- 
দেবতা ধন্ম বা আছ্ধাদেবী উমারূপে শিবের বাম উরুতে উপবেশন করিলেন । 
এই দাহব্যাপারে “বিষু কাষ্ঠ” “ব্রন্জা হুতাশন, হইয়া দাহকা্ধ্য' 
সম্পাদন করিলেন। ইহার তৎপর্ধ্য এই যে, বিধু বৌদ্ধদেবতার স্মৃতি 


আধুনিক হিন্দৃত্বের ক্রমবিকাশ ৩২৫ 


 চিহ্নরূপে জগন্াথদারুমুর্তিতে পুজিত হইলেন এবং হুতাশনদ্বারা যক্ভীয় 
ব্যাপার সম্পাদিত হইল । এই ছুই দেবত! শিবের সাহায্য করিয়াছিলেন, 
অর্থাৎ তাহাদের সাহায্যে শিব বা শৈবধন্মী একাকীই বৌদ্ধধন্মকে আপন 
আয়ত্ত করিয়া লইলেন। স্তৃতরাং “পোড়া গেল নিরঞ্জন, দেব নিরঞ্জনের 
আর অমরত্ব রহিল না। জন্মজরামৃত্যুবিরহিত শিবের আধিপত্য 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল। শীতলা চন্দ্রকেতু-রাজার এই উক্তি শ্রবণ 
করিয়াছিলেন । 
শীতলাদেবী গত্যন্তর না দেখিয়৷ দেশের লোককে ভয় দেখাইবার 
জন্ত বৌন্ধ হারীতীদেবীর পরিচ্ছদ ত্যাগ করিলেন, * এবং শিবপরিবার- 
ভুক্ত হইয়া বর্তমান কালে হিন্দুসমাজ হইতে পুজা গ্রহণ করিতেছেন । 
তিনি জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে না পারিয়া আত্মরক্ষার্থ পিচ্ছিলাতন্ত্ের 
“শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগলবিসন্মাজ্জনীপুর্ণকৃস্তাম্‌।” 
না হইয়াও স্ন্দপুরাণোক্ত “মৃণালতভুসদৃশীং নাভিহনমধ্যসংস্থিতাম্” হইতে 
পারিলেন না। তখন সিিপিপ্ত ্রণচিহ্ছিত রূপে এ দেশে শীতলা নামে 
অভিনব বেশ ধারণ করিলেন। যে হারীতীদেবী লোকেশ্বরাদিমৃত্তি- 
বিশিষ্ট মন্দিরে বহুকাল অবস্থান করিতেন, তিনি বঙ্গীয় সমাজের ভয়ে 
। সেই বৌদ্ধদেবতাগণের সহিত কুটুস্বিতা ত্যাগ করিয়া শিবপরিবারভুক্ত 
হই দিনে বাস করিয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন। 
1. , শ্রীমন্তাগবত ও বিষুপুরাণাদির মধ্যে পৌরাণিক ধর্ভাব 
কর 1হন্দুসমাজের ও অবগত হওয়া যাঁয়।  বৌদ্ধপ্রভাব রা 
হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ সম্যক্‌ প্রকারে বিস্তার লাভ করারুরুরর্ভম 
পুরাণগুলি লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং পুরাণগুলি বৌন্বভাবময় রা 
বৌন্ধবিদবেষে সংবুক্ত রহিয়াছে । মনুসংহিতা ও রামায়ণাদির পাঠেও বৌন্ধ- 
বিঘেষমূলক শ্লোকাদির অভাব পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্রগণ বলেন, 


* বৈদিক পাস “অপ দেবী" পুরাণে শীতলা, নাজ হারীভীদেবী । 





৩২৬ আগের গম্তীরা 


প্রকার শ্লোকগুলি প্রক্ষিণ্ত। কাজই পৌরাণিক যুগের ধর্মভাব 
কী্দৃশ প্রণালীতে পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজে হ্থাদ়ঙ্ষম 
করা দুষ্কর ব্যাপার। পুরাণরচনার কালটি পৌরাণিক যুগ নহে, 
পুরাণরচনার বহপূর্দে বৈদিকতুগান্ত হইতে বৌদ্ধবগান্ত কালটাই, 
পৌরাণিক যুগের অভিব্যক্তিকাল ধরা চলে। তৎপরে সহসর-. 
বতশরব্যাপী বৌনবধুগ। 

এই বৌদ্ধ যুগের মধ্যে বৌদ্ধ এবং বৈদিকগণের সংঘর্ষকালই পুরাণ 
লেখকগণকে পুরাণরচনায় প্রবু্ধ করিয়াছিল। শৈৰ যুগ, বৌদ্ধ যুগের 
পূর্বেই আবিভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুষ্টি ও আত্ববিস্তার-লাভে সম্থ 
হইতে বৌদ্ধ-ুগান্ত কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে 
অর্থাৎ শৈব্বিস্তারকালেই বৌন্ধ তান্ত্রিধ্গ আরম্ত হয় এবং প্রকৃত 
প্রস্তাবে নিপ্মীল শৈবধশ্মী আত্ববিস্তার লাভ করিতে না করিতে বিবিধ 
শিবশক্তি কল্পিত হইয়া তান্িকতামূলক অভিনব ধর্মীভাবের প্রবর্তন 
হয়। এই শৈবতান্তিকতা এবং বুদ্ধশক্তিকীল্িত বৌন্ধতান্িকতা একই 
সময়ে একই প্রকারে বিভিন্ন ধশ্ান্ুর হইতে উদ্ভূত হইয়া সমান্তর রেখার 
তায় একই ক্ষেত্রে গ্রমারিত হইয়াছিল। শেষে শৈব ও বৌন্ধতান্্িকতী' 
অন্যান তান্ত্িকতার দার পুষ্ট হইরা বর্তমান বঙ্গীয় সমাজে ধশ্তুগ সংগঠন) 
করিয়াছে। এই নব হিনদুধন্ম মধ্যে মধ্যে বাক্তিবিশেষের হস্তে ধর্সস্কার-. 
সাধনের ছলে পড়িয়া আরও বন্গ্রকার উপধর্মমতবাদের কুক্ষিগত হইয়া. 


পড়িয়াছে। 


বাঁগবাজার রীডিং লাইব্রেরী 


ভাক্ত্রিখ ন্িিদ্দেশশক সভ্ 


পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দ্রিতে হবে। 
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"দ্যের গভীর 


'বাঙ্গালার ধর্ম ও নামাজিক ইতিহাসের 
এক অধ্যায় 


তিববত-পর্য্যটক 
রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি. আই. ই. 
লিখিত ভূমিকা-সমেত 


ডাটা িটি 


বালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির এঁতিহাসিক অনুসন্ধানকারী 
শ্রীহরিদাস পালিত প্রণীত 


স্থলভ সংস্করণ- মুল্য ১/%০ 


মাঘ, ১৩২০ 
শ্রীকৃষ্চরণ সরকার, 
 তস্বাবধায়ক, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, 
মালদরহ। 


প্রাপ্তিস্থান 
উ,ডেপ্ট স্‌ লাইত্রেরা” 
৬৭ নং কলেজ স্রাট, কলিকাতা! । 


শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 


২০১নং কর্ণওয়ালিদ্‌ স্াট, কলিকাতি। 


উ 3 চক্রবস্ভা চ্যাটাজ্জি এণ্ড কোং, 
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 


সী সিন্স তোপ নত সিরিজ ২ ০তপ১০ পন, উস ০৬5 


মালদহের কষি, শিপ্প ও বাণিজ্য । 
(বাঙ্গালার বৈষয়িক ইতিহাসের এক অধ্যায়) 


০৫১১৬ 
প্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞানবিৎ ও এতিহাসিক, অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এবং শ্রীযুক্ত 


পপি ০ সত ইউসি সিসি 


% 


র রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে শ্রীযুক্ত কুষ্ণচরণ সরকার 


ঃ 
? কর্তৃক লিখিত। 
র শরীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত বি, এম্‌, ই, আমেরিকা) $ 
পরিচালক, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, 
এ মালদহ । 
সাপ ৯ কাপ শসা সা 


ইত্ডয়ান প্রেস, এলাহীবাদ, শ্রীঅপূর্ধবকৃঞ্ণ বন ছার। মুদ্রিত । 


